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অন্ধকার রাত্রে নগরের রুত্রিম আলোকযুক্ত পরিবেশের বাহিরে নির্মল 
আকাশের দিকে তাকাইলে তাহার সৌন্দর্থে মুগ্ধ হয় না এমন লোক বিরল | 
ছোট ছোট তারাগুলি মিটি মিটি জলিয়। মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং 
তাহার মনে অনন্তের সাড়া জাগায় । ইহার! মান্ষের নিকট চির বিস্ময় । 
সর্বদেশে সর্বকালে ইহার! মানুষের মনে বিবিধ কল্পনার উদ্রেক করিয়াছে | 
মহাকালের চিরসাথী এই তারাসযূহ অতীত ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য সাক্ষী ৷ 
এই যে অগণ্য জ্যোতিষ, ইহাদের কিছু পরিচয় জানিবার স্বতঃই আমাদের 
আগ্রহ হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক ও লেখক কার্লাইল একদা আক্ষেপ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “মাথার উপর যে তারকাখচিত আকাশ রহিয়াছে, 
তাহার অর্ধেক তারামগুলকে আমি আজ পর্যন্ত চিনি ন!। হায়। কেন 
ইহাদের সন্দে কেহ আমাকে পরিচিত করাইয়া! দেয় নাই?” তাহার দুঃখ 
ছিল, অল্প বয়সে কেহ তাহাকে তারামণ্ডল চিনিবার যে আনন্দ তাহার 
সন্ধান দেয় নাই । তবে পরিণত বয়সে তিনি এ আনন্দ উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন। আকাশভর1 তারার মাঝে যেদিকে তাকান যায়, সেদিকেই 
পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলে কাহার না আনন্দ হয়? WRT যখন 
আপনাকে একান্ত fay বোধ করে, তখন সে এইসকল তারার মধ্যে সঙ্গী 
খুঁজিয়া পাইতে পাঁরে । আকাশের ও যে তারাটি আজ fare রাতে 
আমাকে সঙ্গ দিতেছে, বহু সহজ্র বর্ষ পূর্বে সে আমার Bawa কোন পিতৃ- 
পুরুষেরও সঙ্গী ছিল-_-আবার AVA বর্ষ পরে আমার কোন বংশধর পৃথিবীতে 
বাস করিলে তাহাকেও সঙ্গ দিবে, হয়ত ব! আমার কথা স্মরণ করাইয়া! 
দিবে। ও যে আর একটি তারা! উহার যে রশ্মি আমার চোখে পড়িয়া 
তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে, এমনও সম্ভব, সহস্র বর্ষ পূর্বে আমার এক 
বিস্বত পূর্বপুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই সে রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটিয়াছিল fee 
পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে পথেই তাহার এই সহজ বংসর কাটিয়া গেল ৷ 
আমরা যে বিরাট বিশ্বে রহিয়াছি তাহার ধারণা করিতে হইলে প্রথমেই 
আবশ্যক তারামণ্ডলের সহিত পরিচিত Sem! | 
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অতি স্থপ্রাচীন কাল হইতেই তারাদের গতিবিধি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । আকাশের বিভিন্ন অংশে কতকগুলি তারা লইয়া এক একটি 
তারামণ্ডল | অনেক স্থলে বিভিন্ন জন্তর আকার কল্পনা করিয়! ইহাদের 
নাম দেওয়! হইয়াছে । প্রায়ই নামের সন্দে আকারের মিল খুঁজিয় পাওয়া 
যায় না, তথাপি প্রাচীন নামসমূহের ব্যবহারই চলিয়া আসিতেছে | 
কোথাও আবার আকাশের কোন অংশের তারামগ্লকে ww 
তত্তদ্দেশীয় পুরাণের গল্পের সঙ্গে জড়িত করিয়া! কোন দেবতা, বীর, খষি বা 
মহাপুরুষের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ole পুরাণের গল্প হইতে 
গৃহীত এরূপ অনেক নাম প্রচলিত আছে। 
জ্যোতিষমণ্ডিত আকাশ পর্যালোচনার সুবিধার জন্য জ্যোতিষীর! সমগ্র 
আকাশকে ৮৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; এই ভাগসমূহই বিভিন্ন তারা- 
মণ্ডল । পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন দেশ, আকাশে তেমনই 
তারার বলিতে বিভিন্ন তারামগ্ুল। পৃথিবীর কোন নগর <| জনপদ 
কি বুঝায়? 5 
নদী q] পর্বতের অবস্থান জানিতে হইলে -প্রথমেই জানা 
দরকার উহা! কোন্‌ দেশে অবস্থিত। মানচিত্রে কলিকাতা নগরীর পরিচয় 
লইতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ বাহির করা । সে রকম 
আকাশের কোন জ্যোতিক্ের অবস্থান জানিতে হইলে উহা কোন্‌ তারা- 
মণ্ডলে আছে তাহ। জানিতে হয়। অনেক মণ্ডলে অপেক্ষাকৃত উজ্জল 
তারাগুলি লইয়। একটি বিশেষ আকুতি TAT কর! যায় | একটু অভিনিবেশ 
সহকারে তাকাইলে দেখা যাইবে কোথাও কয়টি তারা একটি ত্রিভুজ, 
চতুতুজ বা Aega আকারে রহিয়াছে; কোথাও কয়টি উজ্জ্বল তারা 
মিলিয়া এক সুন্দর জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দেখাইতেছে, কোথাও একটি 
রুহিতনের টেক্কা জল্জল্‌ করিতেছে, আবার কোথাও কতকগুলি তারা যেন 
একট! মানুষ A অন্য কোন প্রাণীর আকারে রহিগাছে, কোথাও সুন্দর একটি 
মুকুট, মালা বা তীরের আকারে ইহাদের দেখা যায়; কোথাও একটি 
প্রজাপতি যেন ডান! মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে ; কোথাও নদী, সপ বা! অন্য, 
আকারে তারার সঙ্গ দেখা যাইবে। প্রথম পরিচয়ের সময় .তারামগুলের? 
এই বিশেষত্বগুলিই আমাদিগকে সাহায্য করে। = He 
তারার সংখ্যা অগণ্য মনে হইলেও সমগ্র আকাশে খালি চোখে পাচ, 
হাজারের অধিক তার! দেখা যাঁর A) আমরা এক সময়ে আকাশের 
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অর্ধাংশমাত্র দেখিতে পাই, FOI একসময়ে ২০০০ হইতে ২৫০০-এর অধিক 
॥ তারা দৃষ্টিগোচর নয় । ইহাদের মধ্যে ২১টি তারা প্রথম 
প্রভার তারারূপে গণ্য , উজ্জলতার জন্য ইহার! সহজে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এইজন্য ইহাদিগকে চিনিবাঁর 
সুবিধা । চিত্রে প্রথম প্রভার তারা = চিহ্ন দ্বারা দেখান হইবে | 

যেসকল তারামণ্ডলের কোন বিশেষ আরুতি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
প্রধীনতঃ তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল। অপেক্ষাত উজ্জল তারাগুলি 
লইয়া! এক একটি তারামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য মাত্র দেখান হইয়াছে, কোন মণ্ডলের 
সীমা নির্দেশ করা হয় নাই । যাহাদের কোন বৈশিষ্ট্য 
সহজে বুঝা যায়, প্রথমে তাঁহাদের সঙ্গে একটির পর 
একটি করিয়া পরিচিত হইতে হইবে, কিছুদিন ধরিয়া বিভিন্ন অবস্থানে 
তাহাদের দেখিতে হইবে 1 চিনিবার জন্য বাগ্রতা প্রয়োজন কিন্ত ব্যস্ততায় 
কোন ফল হয় না। 

কোন তারামগ্ুলের পৃথক পৃথক তারার পরিচয় দিবার অধুনা প্রচলিত 
পদ্ধতি এই যে প্রত্যেক মণ্ডলের তারাঁঞ্ুলিকে উজ্জলতার নিয়ক্রম অন্রসারে 
গ্রীক্‌ বর্ণনালায় অক্ষর আলফা (<). বিটা (p), গামা (৮) প্রভৃতির দ্বারা 
পরিচয় দেওয়া হয় । কোন মণ্ডলের সর্বোজ্জল তারাটি 
ওঁ মণ্ডলের আলফা, তারপরের উজ্জল তারাটি বিটা; 
এইরূপে পর পর অক্ষর দিয়! নির্দেশ করা হয়। গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর শেষ 
হইয়া গেলে, ইংরাজী বর্ণমালার অক্ষর বাবহার করা হয়। অনেক উজ্জল 
তারার ডাক নামও আছে, যথা Fas, অগস্ত্য, cam, অভিজিৎ, 
রোহিণী ইত্যাদি | 

গ্রীক বর্ণমালার প্রথম আটটি অক্ষর যথাক্রমে নিয়রূপ š 


খালি চোখে কত 
তারা দেখা যায়? 


তার]মগুলের চিত্র 


তার! পরিচয় 


< (আলফা ) € (এপ সিলন ) 
p (বিটা) é (বিটা) 
y (গামা) p (301) 
Š (ডেল্টা ) 0 ( থিট! ) 


তারামগুল চেনার প্রারম্ভে একটা কথা স্মরণ রাখিলে স্থৃবিধা হইবে | 
আজি যে তারা! UH তাঁরামগুলকে যে সময়ে যেখানে দেখ! যাইবে পনের দিন 
পরে এক ঘণ্টা পূর্বে একই স্থানে দেখা যাইবে । আবার আজ যে তারাকে 
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যে সময়ে যেখানে দেখা যাইবে, একমাস পরে তাহাকে সেই সময়ে উক্ত 
স্থানের ৩০ অংশ পশ্চিমে দেখ! যাইবে ।--আজ যে মণ্ডল সন্ধ্যায় মধ্যাকাশে 
আছে, একমাস পরে তাহাকে ৩০০ পশ্চিমে এবং তিনমাস পরে অস্ত যাইতে 
দেখা যাইবে | আজ যে তারা৷ সন্ধ্যায় পূর্বদিকে উদিত হইতেছে একমাস 
পরে তাহাকে এ সময়ে vo? অংশ উপরে এবং তিন মাস পরে মধ্যাকাশে 
দেখ! যাইবে । দিনের পর দিন একই সময়ে: তারামণ্ডলসমূহ আকাশের 
বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়া যে বৈচিত্র্য aR করে এবং আকাশকে প্রতিদিন 
যে নব নব রূপে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে তাহ! দেখারও একট! 
চমক এবং আনন্দ আছে। 

আকাশকে চারি অংশে ভাগ করিয়া চৈত্র-জ্যেষ্ট, আযাঢ়-ভাত্র, আশ্বিন- 
অগ্রহায়ণ, পৌধ-ফান্ধন এই ক্রমে যে সকল প্রধান তারামণ্ডল সান্ধ্য আকাশে 
মধ্যরেখার কাছাকাছি থাকে, বর্ণনা ও চিত্র সাহায্যে 
তাহাদের পরিচয় CHET] হইবে। যে খতুতে পাঠক 
পরিচয় লইতে ইচ্ছুক, সেই ay সম্বন্ধীয় অধ্যায় আরম্ভ করিলেই চলিবে | 
মনে রাখা আবশ্যক, কোন AQIS যে সমস্ত মণ্ডল মধ্যাকাশে থাকে তাহার 
পূর্ববতী ঝতুতে তাহার! পূর্বাকাশে এবং পরবর্তী খতুতে পশ্চিমাকাশে থাকে। 
তারামণ্ডল, চিনিবার পক্ষে শীতকাল সর্বাধিক উপযোগী আর বধাকাল 
বিশেষ অনুপযোগী | প্রত্যেক প্রধান মণ্ডলের পৃথক্‌ ছবিও দেখান হইয়াছে। 

তারামণ্ডল চেনার জন্য প্রয়োজন উন্মুক্ত, নির্মেঘ চন্দ্রালোকহীন ay ক্ষীণ 
চন্্রালোকিত আকাশ এবং কোন পরিচয় নির্দেশক চিত্র। কাছে কোন 
কৃত্রিম আলো! থাকিবে না। মাঝে মাঝে চিত্র আলোচন! করা দরকার 
সেজন্য একটি টর্চ সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয়। উত্তর বা দক্ষিণ মুখ হইয়া 
চিত্র মাথার উপর উল্টাইয়। ধরিয়া উঃ, পঃ, পূঃ প্রভৃতি এসকল দিকে 
রাখিয়। তারামণ্ডলের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। কাহাকেও তারামণ্ডল 
চিনাইতে টর্চ সাহায্যে নির্দেশ দেওয়| সুবিধাজনক | 


আমাদের আকাশে Seas প্রায় ২৩: উপরে ক্রবতারাকে দেখা 
যায়। ইহার কাছেই আকাশের উত্তর গেরুবিন্দু। প্রত্যেক তাঁরা এই 
মেরুবিস্দুকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে একটি 


বৃত্তপথে ঘুরে। যে সকল তার! মেরুবিন্দু হইতে ২৩ ডিগ্রির অনধিক দুরে 
তাহারা ক্ষিতিজরেখার নীচে যাইতে পারে - না, ইহার -জনস্তগ তারা 


অবলম্থিত প্রণালী 


উপক্রমণিকা! ৫ 


উত্তরমেরুবিন্দুর ঠিক বিপরীত দিকে ক্ষিতিজ রেখার ২৩ ডিগ্রি নীচে 
আকাশের দক্ষিণ মেরুবিন্দু। যে সকল তারা দক্ষিণ মেরুবিন্দু হইতে 
২৩ ডিগ্রির অনধিক দূরে তাহারা কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। 
[ জ্যোতিদ্সমূহ আমাদের নিকট হইতে বিভিন্ন দূরত্বে রহিয়াছে | কিন্ত 
ইহাদের সকলকেই একটি প্রকাণ্ড গোলকের Nega সংলগ্র বলিয়া 
মনে হয়। এই গোলককে খ-গোঁল বলা হয়। খ-গোল ভূ-পুষ্ঠটকে একটি 
gre ছেদ করিয়াছে ; এই বৃত্তকে ক্ষিতিজ বলে। ক্ষিতিজের উপরের 
খ-গেঁলাংশকে আমর] দেখিতে পাই] 1 

আমাদের দুষ্টিগোচর মণ্ডলগুলির মধ্যে তিপ্লান্টটিকে চিনিবার উপায় এই 
পুস্তকে বর্ণিত হইল । ইহাতে দষ্টিগোচর সমগ্র আকাশের সঙ্গে মোটামুটি 
একট! পরিচয় জন্মিতে পারিবে । আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা বোধ বুদ্ধির 
সঙ্গে অধিকতর জ্ঞান লাভের সুযোগ হইবে | 


তারাপ্রভা ‘Star magnitude): সকল তারার উজ্জ্বলতা সমান 
agi খালি চোখের গোঁচর তারাসমূহকে উজ্জলতা। অনুসারে ছয়টি শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হইয়াছে ! অ্যজ্জল তারাগুলিকে বলা! হয় প্রথম প্রভার | 
অতি ক্ষীণ জ্যোতি তারাগুলিকে বলা হয় ষষ্ঠ প্রভাব। দেখা গিয়েছে 
প্রথম প্রভার তারা ষষ্ঠ প্রভার তারা অপেক্ষা প্রায় শতগুণ উজ্জল | এই 
হিপাবে যে কোন প্রভার তারা উহার পরবর্তী নিক্প্রভার তারা অপেক্ষা 
আড়াইগুণ উজ্জল । প্রথম প্রভার তার] দ্বিতীয় প্রভার তারা অপেক্ষা 
আড়াইপ্ণ উজ্জল, দ্বিতীয় প্রভার তার! তৃতীয় প্রভার তারা অপেক্ষা আড়াই 
গুণ উজ্জল_এই প্রকার | অতএব প্রথম প্রভার তারা অপেক্ষা ২২৮ ২ই 
অর্থাৎ ৬২ গুণ উজ্জল, চতুর্থ প্রভার তার! অপেক্ষা প্রায় ১৬ গুণ এবং পঞ্চম 
প্রভার তাঁরা অপেক্ষা ৪০ গুণ উজ্জল । পূর্বে বল! হইয়াছে ২১টি তারা! প্রথম 
প্রভার তারারপে গণ্য হয়। বলা বাহুল্য ইহাদের মধ্যে উজ্জলতার কিছ 
তারতম্য আছে! Ceas) অন্গসারে সর্বো্জল তারা হইতে আরম্ভ 
করিয়া ইহাদের নাম. যেই মণ্ডলে অবস্থিত তাহার নাম, দেখিতে কি রং-এর 
এবং স্থানীয় সময় রাত্রিপ্রায় স্টার মধ্যরেখা অতিক্রমের তারিখ পরের 
পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। আকাশে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুগামী যে কাল্পনিক রেখা 
মাথার উপর দিয় যায় তাহাকে মধ্যরেখা বলে | 

তারামগুল চিনিবার সময় গ্রহদিগের কথা মনে রাখ প্রয়োজন | 
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৮ তারামণ্ডল 
কোন গ্রহকে আজ কতকগুলি তারার কাছে দেখা গেল, কিছুদিন পরে 
দেখা যাইবে অন্য কতকগুলি তারার কাছে। গ্রহের 
নিতাই ঠিকানা পরিবর্তন করিতেছে । এজন্য চিত্রে 
তাহাদের অবস্থান দেখাইতে পারা যায় নাই। বৈশাখ হইতে আরম্ভ 
করিয়া বার মাসে সূর্য যথাক্রহে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, 
বিছা, qm. মকর, qw ও মীন, এই বারটি রাশি বা তারামগুল ঘুরিয়া এক 
বৎসর পরে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে । sa কতকগুলি নক্ষত্রের ভিতর দিয়া 
ভ্রমণ করিয়া ২৭ দিন পরে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। গ্রহগুলিও প্রত্যেকে 
দ্বাদশ রাশির ভিতর দিয়া বিভিন্ন গতিতে এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করে । 
সর্ষের প্রখর আলোকে তারার দীপ্তি ঢাকা থাকে বলিয়া তারাদের মধ্যে 
সর্ষের গতি আমর! দেখিতে পাই না। কিন্ত ZEI পর সন্ধ্যায় 
পশ্চিমাকাশে অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে শেষ রাত্রে পূর্বাকাশে তারাদের অবস্থান 
কিছুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলে দ্বাদশ রাশির মধ্যে সুর্যের স্থান পরিবর্তন 
বুঝা যায়। প্রাচীনকালে খষির। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রথমে কোন্‌ তারার উদয় 
হইত তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন। এই পর্যবেক্ষণের দ্বারা তারাদের 
মধ্যে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তন, বৎ্সরান্তে পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন. খতুচক্রের 
আবর্তন প্রভৃতির হিসাব রাখা হইত | 

কোন রাশিতে চিত্রে চিহ্নিত তারা ব্যতীত অন্য কোন উজ্জল জ্যোতিষ্ক 
দেখিলে বুঝিতে হইবে উহা একটি গ্রহ। গ্রহদের মধ্যে শুক্র, বৃহস্পতি, 
মঙ্গল, শনি ইহারা আকাশের অত্যুত্জল carton | bare বাদ দিলে 
রাত্রির আকাশে শুক্র উজ্জলতম জ্যোতিক্ষ। কয়েক মাস ধরিয়া প্রত্যহ 
সূর্যাস্তের পর ইহাকে পশ্চিমাকাশে “সাঝের তারা” রূপে. দেখা যায়। 
তারপর কিছুদিন দর্শনের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে শেষ রাত্রে ইহা পূর্বাকাশে 
প্রভাতী তারা” রূপে দেখা দেয় । ROAR শুক্রকে চেনা সহজ। শুক্রের 
পরেই বৃহস্পতির উজ্জলত]। সাধারণতঃ মঙ্গল আকাশের সর্বোজ্জল তারা 
JAF এবং আরও কয়েকটি প্রথম প্রভার তারা অপেক্ষা কম উজ্জল, তবে 
লাল রঙের এই গ্রহটিকে চেনা শক্ত নহে । মনে রাখা দরকার বৃষ রাশির 
প্রথম প্রভার তারা রোহিণী এবং বৃশ্চিক রাশির প্রথম প্রভার তারা জো 
অনেকটা মঙ্গলের মতই লাল। শনির উজ্জলতা সাধারণতঃ মঙ্গলের 


অপেক্ষা বেশী কিন্তু কখনও কখনও মঙ্গল শনি অপেক্ষা উজ্জল থাকে, এমন 


উপক্রমণিকা > 


কি বৃহস্পতির সমান উজ্জল হয়। বুধগ্রহ সর্ষের অতি নিকটে থাকে বলিয়া 
ইহাকে দেখার সুযোগ কম পাওয়া বায়। স্্ধান্তের পর পশ্চিমাকাশে অথবা 
সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে ইহায় সন্ধান লইতে হয়। কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ 
রাশিতে কখন থাকে তাহার নির্দেশ পঞ্জিকাতে পাওয়া যায় । ইউরেনাস 
গ্রহ কখনও কখনও ক্ষীণপ্রভ জ্যোতিঘরূপে খালি চোখের cites হয় বটে 
কিন্ত নেপচুন ও প্লুটোকে খালি চোখে দেখা যায় না। আকাশ পর্যবেক্ষণের 
পূর্বে পঞ্জিক! হইতে তৎকালে গ্রহদের অবস্থান জানিয়া লইলে সুবিধা হয়। 
কোন গ্রহকে যেন একটি উজ্জল তারা বলিয়া ভুল না হয়। 
তারাদের মধ্যে চন্দ্রের স্থান পরিবর্তন অনায়াসে লক্ষ্য কর! যায়। 
পূর্বে বলা হইয়াছে চন্দ্র কতকগুলি নক্ষত্রে ভ্রমণ 
2 করিয়া ২৭ দিন পরে আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে। 
দেখ! যাইবে চন্দ্র আজ যে তারাগুলির কাছে আছে। কাল তাহার অনেকটা 
পূর্ব দিকে গিয়াছে । অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষ ইহা লক্ষ্য করিয়া 
আসিয়াছে । চন্দ্র কোন্‌ দিন আকাশের কোন্‌ স্থানে থাকে তাহা সঠিকরূপে 
নির্ণয় করিবার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষের! তাহার ভরমণপথকে ২৭ সমান ভাগে 
ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই ভাগগুলিকে ২৭ নক্ষত্র বলা হয় | প্রত্যেক 
ভাগ ৰ’ নক্ষত্রকে চিনিবার স্থবিধার জন্য তাহার নিকটস্থ কোন তাঁরা বা 
তারাসমষ্টির নাম দেওয়া হইয়াছে। মনে রাখিবার সুবিধার জন্য ইহাদের 
নাম একটি কবিতার আকারে দেওয়া হইল | 


সাতাশ নক্ষত্র 
১ ২ 9 $ 
অশ্বিনী ভরণী আর. কুত্তিকা রোহিণী 
৫ ৬ a ৮ 
মুগশিরা Stal শেষে পুর্ণবস্থু AT | 
> ১০ ১১ 
sa মঘার পরে পূরব-ফন্তনী 
১২ ॥ ১৩ ১৪ ১৫ 
উত্তর-ফন্তনী awe হস্তা চিত্রা স্বাতী । 
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বিশাখার পরে পাই অন্তরাধা জোষ্ঠা 
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যুলা পূর্বাধাঢা শেষে উত্তর-আষাঢ়া 
২২ ২৩ ২৪ 

শ্রবণা ধনিষ্ঠা আর শতভিযা তারা ' 
২৫ 

পূর্ব-তান্র-পদা aw মিলে দরশন 
২৬ ২৭ 


উত্তরের ভাব্রপদা নক্ষত্র রেবতী | 
(Ama প্রসাদ ভট্টাচাৰ্য্য ) 


enters পরিচয় লাভ করিয়াই মানুষ ক্ষান্ত হয় না; তাহাদের 
স্বরপও অবগত হইতে চায়। তাই প্রথমে এবিষয়ে সাধারণ আলোচনা 
করিব | 
তারাগুলি এক একটি জলন্ত গ্যাসের গোলক । z$ এমনই একটি তারা। 
পৃথিবীর আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনেকের একটি ধারণ! আছে। ইহা 
৮০০০ মাইল (১৩,** কিলোমিটার ) ব্যাসের একটি গোলক । ca 
আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৩ লক্ষ গুণ। সুর্য আমাদের নিকট হইতে 
পাচা সওয়া নয় কোটি মাইল দূরে। তাই এত বড় zirT 
t আমরা একটি রূপার থালার ন্যায় দেখি। কিন্ত 
উজ্জলতম তারা অপেক্ষাও wé কত বেশি উজ্জল দেখায় ! ইহা হইতেই 
বুঝা যায় তারাগুনি =é হইতে আরও কত বেশি দূরে | জ্যোতিষীরা তারার 
দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারেন | দেখা গিয়াছে ইহারা বিভিন্ন দূরত্বে রহিয়াছে। 
আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০* মাইল পথ অতিক্রম FA | সূর্য হইতে 
আমাদের নিকট আলো আসিতে ৮ মিনিট সময় লাগে, কিন্ত আমাদের 
নিকটতম তারা হইতে আলো! আসিয়া পৌছিতে চার বছরেরও অধিক 
সময়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের নিকট আলে! আসিয়া! পৌছিতে শত 
We WH অতিবাহিত হয়, এমন দূরেও তার! আছে। স্থতরাং তারা- 
দিগকে যে আলোর বিন্দুর মত দেখায় তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 
পৃথিবী ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট সময়ে তাহার অক্ষের উপর পশ্চিম হইতে 
পূর্বদিকে ঘুরিয়া এক আবর্তন শেষ করে। এইজন্য আমাদের মনে হয় 
দুরের জ্যোতিকগুলি আকাশে পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়া ও সময়ে এক 


উপক্রমণিকা। ১১, 


আবর্তন শেষ করিয়া আসে। s প্রতিনিয়ত পূর্ব দিকে উদিত হইয়া 
পশ্চিমে অন্ত যায় এবং ইহারই ফলে দিনরাত হয়।' 
ভ্যোতিদদের গতি আবার পৃথিবী এক বদর সময়ে mcq Lepe 
একবার থুরিয়া আসে । আমরা পৃথিবীর উপর রহিয়াছি বলিয়া তাহার 
কোন গতি আছে বলিয়া বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয় ব্য 
আকাশের গায়ে তারাদের মধ্যে ধীরগতিতে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে চলিয়া 
এক বৎসর পরে পূর্ব অবস্থানে ফিরিয়া আসে । স্র্ধোদয় হইতে পুনঃ 
সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় নক্ষত্রোদয় হইতে পুনঃ নক্ষত্রোদয় সময় অপেক্ষা প্রায় 
চার মিনিট বেশি | 
তারাদের মধ্যে সুর্যের ভ্রমণ-পথ AE; ইহাকে রবিমার্গ বা৷ ক্রান্তিবৃত্ত 
বলে। এই ক্রান্তিবৃত্ের উভয়দিকে >° ডিগ্রি করিয়। মোট ১৮ পরিমিত 
f স্থান রাশিচক্র । এখানে দ্বাদশ রাশি; এক একটি, 
রবিমার্গ ও রাশিচক্র রাশির পরিমাণ ৩০? fofa পূর্বে বলা হইয়াছে 
বৈশাখ হইতে sag করিয়া। VI বারমাসে যথাক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে 
বিচরণ করে। চন্দ্র এবং গ্রহগণও রাশিচক্রের.ভিতরে থাকিয়া তারাদের 
মধ্যে বিচরণ করে । এইজন্য রাশিচক্রের তারামগ্ডলদের চিনিবার প্রয়োজন: 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষভাবে ARS হইয়াছে | 


গ্রহ, উপগ্রহ খালিচোখে গ্রহদিগকে তারার মত দেখায়। কিন্ত 
তারা মিট মিট করিয়া জলে আর গ্রহ স্থিরছ্যতি। গ্রহ তারা হইতে ভিন্ন 
প্রকৃতির | তার! অতি দূরের জ্যোতি আর গ্রহের তুলনায় অতি নিকটের 
qa) ইহার! আমাদের পৃথিবীর মত বস্তু আর পৃথিবীর মতই সর্ষের 
চারিদিকে খুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের নিজের কোন আলো নাই, সূর্যের 
আলো প্রতিফলিত করিয়া ইহারা উজ্জল দেখায় । গ্রহ নয়টি- স্ব হইতে, 
দূরত্ব অন্থসারে ইহাদের নাম _বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো” শেষোক্ত তিনটি গ্রহ দেখিবার জন্য দূরবীনের' 
সাহায্য প্রয়োজন | ফলতঃ ইহারা দূরবীনের সাহায্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে | 
মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে একট! বিস্তৃত অংশ জুড়িয়| খালি চোখের 
অগোচর বহু WT ক্ষুদ্রকায় বস্তু সূর্যের চারিদিকে IRT বেড়াইতেছে। 
ইহার্দিগকে গ্রহাণুপুঞ্জ বলা হয়। 

অনেক গ্রহের চারিদিকে তাহাদের অপেক্ষা ছোট বস্তু Ral বেড়ায় | 
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Sate উপগ্রহ aa | চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং ইহা ২৭ দিনে একবার 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে । চন্দ্রের নিজের কোন আলো নাই ; 
স্্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া উহা উজ্জল দেখায় | চন্দ্র আমাদের নিকট 
হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে । ইহ! হইতে পৃথিবীতে আলে! 
আসিরা পৌছিতে ১২ সেকেণ্ড সময় লাগে । বুধ ও শুক্র ব্যতীত প্রত্যেক 
MAS এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে । Sm ব্যতীত অন্য কোন উপগ্রহ 
‘খালি চোখের গোচর নহে | 


ছাঁয়াপথ বা আকাশ গঙ্গা £ চন্দ্রালোকহীন বা ক্ষীণ চন্দরালোকিত 
পরিষ্কার নৈশ আকাশে ছায়াপথ রমণীয় দৃশ্য । এই ছায়াপথ অসংখ্য তারার 
মেলা । অতিদূরে বলিয়া ইহারা সমগ্রভাবে আকাশের একপ্রাস্ত হইতে 
অপরপ্রান্ত পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন ্ষীণপ্রভ শুভ্র আলোর মেখলারপে প্রতীয়মান 
হয়। আকাশের গায়ে যেন ছুগ্ধফেননিভ এক পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহা 
খ-গোলকে বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে এবং কোথাও স্থপ্রশত্ত, কোথাও বা 
অপ্রশস্ত । দূরবীন দিয়া দেখিলে ইহার তারাসযূহ পথক্রূপে দেখা দেয়। 
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ছায়াপথ লইয়! বহু কাহিনী রচিত হইরাছে। 
ছায়াপথকে আকাশগঙ্গা এবং যমের জান্দালও বল! হয় । ইহার অঙ্কপম 
সৌন্দর্য দেখিয়া কবির দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে । কবি বিরাটের সন্ধান 
পাইয়াছেন এবং তাহার অন্থপম মহিম! কীর্তন করিয়াছেন--“আকাশব্যাপী 
যে জল-প্রবাহের (aiiai) ফেনোদগম শোভা ( wae) তারাগণের 
দ্বার! বধিত হয়, সেই জলপ্রবাহ্‌ (হে বিরাট ) তোমার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও 
ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয় ।”* 

নব্যজ্যোতিষ আবিষ্কার করিয়াছে-_ছায়াপথ আমাদের নক্ষত্র জগতের 
পরিচয় জ্ঞাপন করে। এই নক্ষত্রজগণ্ Cg মত দশ সহন্্র কোটি তারা 
azai গঠিত। ইহার আকার লেন্স-এর মত চ্যাপ্টা। বিশ্বে এই প্রকার 
দশ সহন কোটি বা তাহারও অধিক নক্ষত্রজগৎ রহিয়াছে। সন্নিহিত দুইটি 
নক্ষত্র জগতের মধ্যে GACT দূরত্ব দশ লক্ষ আলোক বর্ষ | তাহা হইলে 
বিরাট বিশ্বে একটি নক্ষত্রজগতের স্থান বিন্দু পরিমাণ নয় fe | 


নীহারিক!ঃ আকাশে পাতলা উজ্জল মেঘের টুকরার ন্যায় কোন 


* বিয়দ্বাপা তারাগণগুণিতফেনোদগমরুচি : 
প্রবাহে| বারাং যঃপৃষতলবুদৃষ্টঃ শিরসিতে । শিবমহিয়ঃ cota: 
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জায়গা! দেখা যায়, ইহাদের সাধারণ নাম নীহারিকা। দূরবীনে বছ 
নীহারিকা দৃষ্টি গোচর হয়। ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর (১) গ্যাসীর 
নীহারিকা (১) আমাদের নক্ষত্রজগতের মত অতিদূরে অবস্থিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ATTA | 

নক্ষত্রদের মধ্যে বহু জায়গায় অতি লঘু গ্যাস ও বন্তকণার মেঘ রহিয়াছে ; 
ইহারাই গ্যাসীয় নীহারিক1। ইহাদের এক একটি মহাশূন্যে অনেক জায়গা 
afn আছে। ইহাদের বেশির ভাগই অন্ধকারাচ্ছন্ন | কোন কোনটির 
উপাদান গ্যাস ও বস্তকণ1 নিকটস্থ অতি উত্তপ্ত তারকার তাপে উজ্জল হয়, 
কোনটি বা তারার আলো প্রতিফলিত করিরা উজ্জল দেখায় | কালপুরুষ 
মণ্ডলের গ্যাসীয় নীহারিকা স্থুপরিচিত। ইহার এক প্রান্ত হইতে অন্প্রান্তে 
আলে! পৌছিতে ১৬ বৎসর সময় লাগে এবং ইহা হইতে আমাদের নিকট 
আলে! আসিতে সহস্রবর্ষ সময় দরকার e পৌষ-ফাত্ন অধ্যায়ে কালপুরুষ 
মণ্ডল চিনিবার সময় ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

আমাদের নক্ষত্রজগতের কথ! বলিয়াছি। Sere বলিয়াছি যে বিশ্বে 
আমাদের নক্ষত্রগতের মত প্রায় দশ সহস্র কোটি নক্ষত্রজগৎ আছে । খালি 
চোখে ইহাদের একট মাত্র নক্ষত্রজগৎকে আমর! পাতল! উজ্জল এক টুকরা 
মেঘের ন্যায় দেখিতে পাই । ইহা এপ্ডেঠোমিডা বা উত্তরভাত্রপদা নীহারিকা! 
নামে পরিচিত । ace মিড! তারামণ্ডল চিনিবার সময় উহার পরিচয় 
পাইব। দুরবীনে এইরূপ বহু সহস্র নক্ষত্রজগৎ দেখা যায় এবং ‘ইহার! 
নীহারিকা নামে পরিচিত | 

satya: আকাশের কোন কোন স্থানে কাছাকাছি অনেকগুলি 
তার! দেখ! যায়; ইহাদের বল! হয় তারাপুঞ্জ। বৃষরাশির 'সাতভাই- 
sheer একটি statis! এই পুণে প্রায় ১৫০টি তারা৷ আছে। 
বাইনকিউলার দিয়াও এখানে বিশ পচিশটি তারা দেখা যায় । ইহা এক 
মনোরম দৃশ্য | 

অস্থির উজ্জ্বলতা Stale এই শ্রেণীর তারার উদ্জলতার হ্রাসবৃদ্ধি 
হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যুগ্মতার!--দুইটি তার! কাছাকাছি থাকিয়া 


1 আলোক প্রতি সেকেণড প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার (১৮৬,** মাইল) পথ 
অতিক্রম করে! আলোক এক ব্তদরে যে পথ অতিক্রম করে (সাড়ে নয় হাজার কোটি 
কিলোনিটার বা ছয় হাজার কোট মাইল ) তাহাকে এক আলোক বর্ষ বলে। 
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পরস্পরের আকর্ষণে একটি অপরের চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায় । কম উজ্জল 
তারাটি বেশি উজ্জল তারাটিকে আড়াল করিলে উজ্জলতার হাস হয় । আর 
একরকম তারা আছে-_ইহাদের বলা হয় সিফাইড তারা। ইহারা 
agaa এবং অতিকায় । নির্িষ্টকাল অন্তর উহাদের উজ্জলতার হবাসবৃদ্ধি 
হয়। ইহাদের দূরত্ব নির্ণয়ের কৌশল জোতিষীরা অবগত আছেন। 
দূরের নক্ষত্র জগতেও ইহাদের অস্তিত্ব ধর! পড়ে এবং ইহাদের সাহায্যে 
‘নক্ষত্র জগতের দূরত্ব fadis হইয়াছে । এণ্ডোমিড! নীহারিকার সিফাইড 
তারা হইতে জান! গিয়াছে ; ইহার দূরত্ব ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ | 

ধুমকেতু £ ইহার! অকস্মাৎ দৃষ্টিপথে আবিভূর্তি হইয়া আবার কিছুদিন 
পরে দৃষ্টি বহিভূর্ত হয়। একট] উজ্জল পিণ্ড হইতে এক দীর্ঘ পুচ্ছ বাহির 
হইয়াছে দেখ! যায়। পুচ্ছটি সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে । হালির 
ধুমকেতু প্রসিদ্ধ। ৭৬ বৎসর পর পর ইহা ates হয় ॥ ইহাকে 
১৯১০ খৃষ্টাব্দে দেখা গিয়াছিল, আবার ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে দেখা যাইবে | 

Bal: পরিষ্কার নৈশ আকাশে অনেক সময় দেখা যায় একট! আলোর 
ঝলক আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া যায় | ইহাদিগকে 
BH বলে । সাধারণ লোকে মনে করে আকাশ হইতে বুঝি তার! খসিয়! 
-পড়িল। বাস্তবে কিন্তু তারার সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, ইহার! 
অতি ক্ষুদ্র বন্ত--পৃথিবীর আকর্ষণ হেতু বেগে ছুটির আসিয়! যখন বামুমণ্ডলে 
প্রবেশ করে তখন ঘর্ধণের ফলে তপ্ত হইয়া জলিয়া উঠে এবং দুই তিন 
সেকেণ্ডের মধ্যেই পড়িয়া! ছাই হয়ে যায়। কচিৎ বড় বস্তুপিণ্ড জলিয়! 
নিঃশেষ হইবার পূর্বে ভূ-পৃষ্টে আসিয়া পৌছে। এইরকম উক্কাপিণ্ড কোথাও 
কোথাও পাওয়া গিয়াছে | 

জ্যোভতিষের অবদান £ ইহা একটা আনন্দের বিষয় যে বর্তমান 
জগতে মারামারি হানা-হানি স্বণাবিদেষের মধ্যে জ্ঞানের রাজ্যে মাঙ্গযে 
aaa কোন বিভেদ বিবাদ নাই। এই ক্ষেত্রে জ্যোতিষের অবদান 
অগ্রগণ্য ; পৃথিবীর সকল দেশের লোক ৮৮ তারামগুল ও তাহাদের সীমানা! 
মানিক লইয়াছে। এখানে দখল বেদখল সীমানা ঠেলাঠেলি নাই | কোন 
ফরাসী জ্যোতিষী যখন একটি তারামগ্ুলের তারার কথা বলেন চীনের 
জ্যোতিষী অনায়াসে তাহার অবস্থান বুঝিতে পারেন | যদি একজন জাপানী 
জ্যোতিষী আকাশের কোন তারামগুলে কোন নূতন জ্যোতিদ্ আবিষ্কার 
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করেন বা কোন ঘটনা লক্ষ্য করেন পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে তাহার অবস্থান 
বুঝিতে পারে । এই জ্যোতিষীকে জাতিধর্ম-নিবিশেষে সকলেই অভিনন্দন 
জানাইয়া থাকে | 


উত্তর আকাশের দুইটি প্রসিদ্ধ ভারামণ্ডল 


agf এবং ক্যাঁজিওপিরাঃ ইহারা উত্তর আকাশের দুইটি প্রসিদ্ধ 
এবং সুপরিচিত তারামণ্ডল | খ-গোলকের উত্তর মেরুবিন্দুর দুই বিপরীত 
দিকে ইহার! অবস্থিত । আমাদের দেশে একটি মণ্ডল যখন দৃষ্টিগোচর থাকে 
তখন অপরটিকে দেখা যায় না। এই দুই মণ্ডল চেন! থাকিলে বিশেষ 
সুবিধা হয়। সপ্তবিযগুল মাঘ হইতে আধাঢ়, এই ছয়মান সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর 
থাকে | মাঘ মাসের শেষ ভাগে সন্ধ্যাকালে ইহা আকাশের উত্তর-পূর্ব 
কোণে Uw হয়; চৈত্র সন্ধ্যায় উত্তর-পূর্বদিকে সমস্ত মণ্ডল দৃষ্টি গোচর হয় | 
বৈশাখ মাসে ইহা উত্তর আকাশে মধা রেখার কাছে আসে এবং জ্যৈষ্ঠ 
সন্ধ্যায় মধ্যরেখ! অতিক্রম করে । ' আধাঢ সন্ধ্যায় ইহ! পশ্চিমাকাশে গিয়াছে 
এবং আবণ সন্ধ্যায় উত্তর-পশ্চিম দিকে অন্তোনুখ । ভাদ্র হইতে পৌষ পর্যন্ত 
সন্ধ্যায় এই মণ্ডলকে দেখা যায় না। তখন ক্যাসিওপিয়। মণ্ডল দৃষ্টিগোচর 
zal ইহা ছায়াপথের উপর এবং কাতিক-অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে উত্তর 
আকাশে বেশ উচুতে থাকে | AVY যখন দৃষ্টিগোচর থাকে তখন তাহার 
সাহায্যে ধ্রবতারাকে সহজে চেনা যায়। ‘eer অদৃশ্য থাকিলে 
ক্যাসিগপিয়া মণ্ডল দেখিয়! এ্বতারার অবস্থান বুঝ! যায়। এ্বতারা 
ব্যতীত অন্য সকল তারাই একদিনে অথবা সঠিকভাবে বলিতে গেলে 
২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে বৃত্তাকার পথে একবার আকাশ ঘুরিয়। আসে। কিন্ত 
got উত্তর দিকে প্রায় নিশ্চল অবস্থায় থাকে | এইজন্য রাত্রে ধ্রবতারা 
দিক্‌ নির্ণয়ে সাহায্য করে। gota শিশুমার ঢুবা agag মণ্ডলের 
উজ্জলতম তারা | ক্রবতার! ব্যতীত এই মণ্ডলের অন্য তারাগুলি ক্ষীণগ্রভ 1 
কিন্তু এই মণ্ডল কখনও অস্ত যায় না বলিয়া ইহাকে চিনিয়া লইতে 
স্থবিধা হয়। 

কলিকাতা ও তাহার সম অক্ষাংশ বিশিষ্ট স্থানসমূহে এ্রবতারাকে 
উত্তরদ্দিকে প্রায় ২৩ উপরে দেখ! যায় । ক্ষিতিজ রেখ! হইতে প্রবতারার 
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উন্নতি দর্শকের অবস্থিতি স্থানের অক্ষাংশের সমান৷ শ্রীনগরের অক্ষাংশ 
৩৪০ ডিগ্রি, শ্রীনগর হইতে ক্রবতারাকে ৩৪? উপরে দেখ! যায় । রাশিয়ার 
লেনিনগ্রাডের অক্ষাংশ ৬০৭, লেনিনগ্রাড হইতে ধ্রবতারাকে ৬০০ উপরে: 
দেখ! যায়। geh হইতে যে তারার দূরত্ব গ্রবতারার উন্নতি অপেক্ষা 
কম সে তাঁরা কখনও অন্ত যায় না। 

zaf ও শিশুমার মঙ্গলের পরিচয় চৈত্র-জাঠ অধ্যায়ে, এবং 
ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলের পরিচয় “আশ্বিন-অগ্রহায়ণ' অধ্যায়ে দেওয়া 
হইয়াছে | 

wae মণ্ডল যে ছয়মাস দৃষ্টিগোচর থাকে তখন ইহা হইতে আরক্ত 
করিয়া অন্যান্য মণ্ডলের সহিত পরিচিত হইবার স্থবিধা | 


তারাষগ্ডল 
চেত্র-বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 


( মানচিত্র-_-১) 


[সন্ধ্যাকালে দৃষ্টিগোচর মণ্ডল__সপ্তষি ও শিশুমার, সিংহ, কর্কট, লঘ্ুসিংহ, 
জলসর্প (Hydra), ক্রেটার, কর্তাস, কন্যা» শিকারীকুকুর (Canes Venatici), 
কোমা বেরিনেসেস, দক্ষিণ ক্রস, কিন্নর (Centaurus) ; পশ্চিমাকাশে মিথুন 
ও কালপুরুষ, মুগব্যাধ বা বড়কুকুর ও ছোটকুকর মণ্ডল | 

এই অধ্যায়ে প্রথম প্রভার অনেকগুলি তারার অপূর্ব সমাবেশ দেখি 
ar, সরমা, অগস্ত্য, রোহিণী, Atel, বাণরাজা।, পুনর্বস্থ, gaara, T, 
স্বাতি, চিত্র! ; পরিশেষে দক্ষিণ ক্রস মণ্ডলের আল্ফ1 ও fq54, কিন্নর মণ্ডলের 
আলফ। ও বিটা] 

চৈত্রের আকাশ পরম রমণীয়। উত্তর-পূর্বদিকে সপ্তধিমগ্ডল এবং 
পূর্বাকাশে সিংহমগ্ুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বুওটিসমণ্ডল এবং কন্যামণ্ডল 
ধীরে ধীরে উপরে আসে। এই সময়ে পশ্চিমাকাশের শোভা অতুলনীয় | 
বড়কুকুর বা মৃগব্যাধ মণ্ডলের Has তারা, ছোটকুকুর মণ্ডলের সরমা,”মিথুনের 
পুনর্বন্থ, প্রজাপতি মণ্ডলের ব্রহ্মহৃদয়, as রোহিনী, কালপুরুমণ্ডলের 
আদ্র! ও বাণরাজা, এই সাতটি প্রথম প্রভার তারা দৃষ্টিগোচরে থাকে | 
দক্ষিণদিকে অগস্ত্য আর একটি প্রথম প্রভার তারা । পৌষ-ফান্ধন অধ্যায়ে 
ইতাঁদের বর্ণন। দেখিয়া লইতে হইবে । তখন ইহারা! পূর্বাকাশে ছিল i 
জ্যৈষ্মাসে কালপুরুষ পশ্চিমাকাশে একেবারে নীচে নামিয়া পড়ে । 
sta, সরম! এবং Fat এই তিনটি তাঁরা এক “বৃহৎ সমবাহু ত্রিভুজের 
তিন কোণে আছে। ARF আকাশের সর্বোজ্জল তারা । vakq 
শেষভাগে সন্ধ্যার কিছু পরে কাল পুরুষকে আর দেখা যাইবে all 
মিথুন মণ্ডলকেও ইহার পরে দেখা যাইবে না। চৈত্র, বৈপাখ ও 
জ্যৈষ্ঠ মাসে Z$ যথাক্রমে মীন, মেষ ও বৃষ রাশিতে থাকে! oak তখন 
এই রাশিগুলি mia সঙ্গে অস্তমিত হয় | জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় PRASA মাথার 
উপর দিয়া পশ্চিমাকাশে চলিয়াছে। 


x 
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চৈত্র মাসের বিকালবেলা ঝড়বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু সন্ধ্যার পর 
সাধারণত: আকাশ পরিষ্কার থাকে। তখন তারামগুলের পরিচয় লওয়া 
যাইতে পারে । এই অধ্যায়ে আমর! সপ্চধিমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া 
আকাশের পরিচয় দিব | 


agfa ও শিশুমার 


১ নং চিত্র 


চৈত্রসন্ধ্যায় আকাশের উত্তর-পূর্বদিকে এই মণ্ডলকে দেখ! যায় ; বৈশাখ 
সন্ধ্যায় ইহ! আরও অনেকটখ উপরে আসে এবং জ্যো্ঠসন্ধ্যায় ইহ! আকাশের 
মধ্যরেখা অতিক্রম করিতে যাইতেছে | i 

সপ্তধি একটি অতি বড় মণ্ডল, ইহার আর এক নাম বৃহৎ AF ( Great 
Bear )| এই মণ্ডলে সাতটি বেশ উজ্জল তারাকে একটি লাঙ্গলের আকারে 
অথবা এক বিরাট জিজ্ঞাপা চিন্ছের আকারে দেখা যায়। সাতজন afia 
নামানুসারে এই সাতটি তারার নাম GY, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, 
বশিষ্ঠ ও মরীচি। বশিষ্ঠের কাছে একটি ক্ষীণপ্রত তারা আছে ; teta 
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দৃষ্টিশক্তি প্রথর তাহারা ইহাকে দেখিতে পাইবেন । খষি বশিষ্ঠের সাধ্বী 
ধর্মপ্রাণ পত্বীর নামানুসারে ইহার নাম অরুন্ধতী । দূরবীণে বশিষ্ঠের সঙ্গে 
আরও একটি তার] দেখা যায়--ইহা৷ বশিষ্টের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় ৷ 
এইপ্রকার তারাকে giret] বলে এবং ইহা! প্রথম আবিষ্কৃত grst | 
[ জ্যোতিষীরা দূরবীণষোগে এবং অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিয়াছেন যে 
খালি চোখে আমরা যে সমস্ত তার! একক দেখি তাহাদের শতকরা পঁচিশটি 
যুগ্ম । গণিতের সাহায্যে যুগ্ম তারার ভর সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় ; একক 
তারার ভর সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ] 

FAR Ware একবার চিনলে আর কখনও ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই | 
সপ্তধির পুলহ এবং ক্রতুকে একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করিয়া ও 
রেখাটিকে নীচের দিকে বাড়াইয়! দিলে উহা! একটি মাঝারি উজ্জল তারার 
পাশ দিয়া যায়; এই তারাটির নাম sacar | ক্রুবতারাকে নির্দিষ্ট করে 
বলিয়া এই দুইটি তারাকে নির্দেশক তারা বলে । কাছে আর তেমন 
উজ্জল তারা নাই বলিয়া ধ্রবতারাকে চিনিতে axe হয় না। aa ও 
saeta) অনেকের নিকট সুপরিচিত । পূর্বেই বলা হইয়াছে ক্রবতার! 
উত্তরদিকে একই স্থানে স্থির আছে বলিয়া! মনে হয় এবং অন্যান্য তারা 
প্লবতারাকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চারদিকে বৃত্তাকার পথে ঘুরে । এই জন্য 
কবতারার সাহায্যে রাত্রে অনায়াসে দিক্‌ নির্ণয় করা যায়। 

, ফ্রবতারা, পর পর চারটি ক্ষীণপ্রভ তার! এবং তারপর দুইটি অপেক্ষাকৃত 
উজ্জ্বলতর তারা, দেখিতে www সপ্তধির মত। ইহারা শিশুমার বা 
লঘুসপ্তধিমগ্ডলের তারা ; এই মণ্ডলকে ক্ষুদ্র wes বল! হয় ( ঝক্ষ শব্দের অর্থ 
ভালুক )। এই মণ্ডল কখনও অস্ত যায় ন!। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে 
সারা বৎ্সরই রাত্রের যে কোন সময়ে ইহা কোন-না-কোন অবস্থানে দৃষ্টি 
গোচর থাকে | ক্রবতারা ব্যতীত এই মণ্ডলে তেমন উজ্জল তার! নাই 
বলিয়া ইহ! একটি অপ্রধান মণ্ডল | কিন্ত ইহাকে চিনিয়া লইলে সন্ধা হইতে 
আরম্ভ করিয়! ইহার বিভিন্ন অবস্থান দেখিয়া রাত্রির সময় নির্ণয় কর! যায়। 
মগ্ডলটি দেখিতে শিশুমারের ( wes ) মত। 


সিংহ 
সপ্তধির SY ও পুলহের সংযোজক রেখাকে এ্রবতারার বিপরীত দিকে 
বাড়াইয়! দিলে ধ্রবতারার সমান দূরত্বে গিয়া আমর] সিংহমগ্তলে উপস্থিত 
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হই | রেখার পশ্চিমদিকে ছয়টি তারা লইরা একটি কান্তের আক্কৃতি এবং 
পূর্বদিকে তিনটি তার! লইয়া! সমকোণী ত্রিভুজ এই মণ্ডলকে চিনিবার সাহায্য 
করে। কাস্তের হাতলে প্রথম প্রভার তারাটির নাম মঘা (Regulus ) | 
ইহ। রবিমার্গের উপর অবস্থিত । এই কান্তে এবং ত্রিভুজকে একবার চিনিলে 
আর ভুলিবার সম্ভাবন| নাই | চৈত্রলন্ধ্যায় পূর্বাকাশের দিকে তাকাইলে 
এই সুন্দর মণ্ডলটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মণ্ডলের উজ্জল তারাগুলির দিকে 
তাকাইলে মনে হয় যেন এক প্রকাণ্ড সিংহ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া উন্নত 
মস্তকে শুইয়া আছে। মঘা তারা সিংহের সন্মুখের পায়ের থাবায় আর 
ত্রিভুজের “dette উত্তরফন্তনী তারা তাহার লেজে। চিত্র সাহায্যে 
rel ও উত্তরফন্তনী তার! দুইটিকে চিনিতে পারা যাইবে। পূর্বোক্ত 
সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের দুইপ্রান্তে এই ফন্ধনীদয়-_-ষেটি আগে উদ্দিত হয় 


২ নঃ চিত্র 


অর্থাৎ পশ্চিম দিকেরটি পূর্বফন্তুনী অপরটি উত্তরফন্তনী। বাইনকিউলার' 
কিংবা দূরবীণ দিয়া দেখিলে মঘার উপরের তারাটি am বলিয়া ধরণ পড়ে 
এবং উন্তরফন্তনীর চারিদিকে খালি চোখের অগোচর তারাগুলি চমত্কার 
দেখায় | বৈশাখের শেষে সন্ধ্যায় সিংহমগ্ুলকে মধ্যগগনে প্রায় মাথার 
উপরে দেখা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাকে পশ্চিমাকাশে দেখা যাইবে এবং শ্রাবণ- 
সন্ধ্যায় ইহা অস্তোনুখ | 

কর্কট, লঘুসিংহ--উত্তর ফন্ধনী এবং মঘার উপরের তাঁরাচির মংযোজক 
রেখাকে পশ্চিম দিকে বাড়াইয়া দিলে, একটুখানি সাদা মেঘের মত জায়গায় 
গিয়ে পৌছি। ইহা কতকগুলি তারার জটল1_ নাম প্রিসিপ তারাপুষ্জ । 


তারামণ্ডল ২১ 
দেখিতে মৌচাকের মত বলিয়া ইহাকে ‘মৌচাক’ তারাপুঞ্জও বলা হয়। 


` ইহার একটু দক্ষিণের ক্ষীণপ্রভ তারাটির নাম পুব্যা। চিত্র সাহায্যে অগ্লেষ। 


তারার সহিতও পরিচিত হওয়া যায়। প্রিসিপপুগ্ত এবং তৎ্সন্গিহিত 
আকাশের তারাগুলি কর্কটমণ্ডলের অন্তর্গত, এই মণ্ডলে কোন উজ্জল তারা 
নাই। কর্কটের পশ্চিমে যে দুইটি উজ্জল তার৷ দেখা যায় তাহারা মিথুন- 
মণ্ডলের পুনর্বস্থছয়। মিথুনমগুলের পরিচয় ‘পৌষ-_ফান্তুন’ অধ্যায়ে পাওয়া 
যাইবে । পুনর্বস্থদ্বয়ের মধ্যে পূর্বদিকেরটি প্রথম পুনর্বস্থ (Pollux) ; ইহা 
একটি প্রথম প্রভার তারা। 

সিংহ ও Fa মণ্ডলের মধ্যবর্তী আকাশের অংশে লঘুসিংহ মণ্ডল । 
এখানে উজ্জল কোন তারা নাই। লঘুসিংহ একটি ছোট ও অপ্রধান 
একটি প্রথম প্রভার s= | 


জলসর্প (Hydra) 


দক্ষিণ আকাশে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া জলসর্পমণ্ডল 
অবস্থিত | ইহা চৈত্র মাসে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং বৈশাখ সন্ধায় 
সমগ্র মণ্ডলকে ভালরূপে দেখা যায়। তারামগ্ুলসমূহের মধ্যে ইহা 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘ। কর্কটের দক্ষিণে জলসর্পের মস্তক, এখান হইতে 


sa; চিত্ত 


আরম্ভ করিয়া এই মণ্ডলের তারাগুলি দক্ষিণ-পূর্বদিকে আকাবাকা ভাবে 
চলিয়া গিয়াছে | চিত্রসাহায্যে মগ্ডলটিকে চিনিতে হইবে । এই মণ্ডলের 
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ae তারামণ্ডল 


উজ্জ্বলতম তাঁর! আলফার্ডের ( <Hydrae ) কাছাকাছি তেমন উজ্জল কোন 
তার! নাই, তাই আলফার্ড একটি মাঝারি Gay তার! ware qË 
আকর্ষণ করে | 


ক্রেটার বা বাটি এবং কর্ভাস বা কাক ( Crater and Corvus ) | 


৪নং চিত্র 


সিংহ মণ্ডলের ব্রিতৃজারুতির দক্ষিণে এবং জলসর্পের উত্তরে ক্রেটার 
মণ্ডল, ইহার তারাগুলি ক্ষীণপ্রভ ; ইহার! একটি বাটির আকারে রহিরাছে। 

ক্রেটারের পূর্বদিকে কর্তাস বা কাকমগ্ডলে চারিটি তারা একটি 
টাপিজিয়ম আকারে দেখা যায়। এই মণ্ডলের হস্ত তারাকে চিত্র সাহায্যে 
চিনা যাইবে। কাকমগ্ুলের উত্তরদিকের তার! দুইটি এবং দূরে উত্তর- 
পূর্বদিকে একটি প্রথম প্রভার নীল তারা একই রেখার উপর আছে। এই 
প্রথম প্রভার তারাঁটি কন্যামণ্ডলের চিত্রা । হস্ত ও তাহার নিকটস্থ একটি 
ক্ষীণপ্রভ তার! bata দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে মনে হয় | 

Guat (Sextans): উত্তরে সিংহ, পূর্বে সিংহ ও ক্রেটার, দক্ষিণে 
এবং পশ্চিমে জলসর্পমগ্ডল দ্বারা সীমাবদ্ধ আকাশের যে-অংশ তাহাকে 
caba নামে অভিহিত করা৷ হইয়াছে । খ-বিষুব রেখা এই মণ্জলকে 
সমদ্বিখণ্ডিত করির! গিয়াছে | 


+y] 
কন্যা ঃ সিংহের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে কন্ামগুলকে চৈত্রের শেষ ভাগে 
সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ উদিত দেখা WT! এই মণ্ডলে ছয়টি তার! ইংরাজী অক্ষর 
(বড় ) Y-এর আকারে রহিয়াছে__নীচের তারাট পূর্ববর্ণিত চিত্রা! । চিত্রা 
প্রায় রবিমার্গের উপর ( একটু দক্ষিণে ) আছে। চৈত্র হইতে জ্যেষ্ঠ মাসের 


তারামণ্ডল ২৩. 


: সন্ধ্যায় সিংহের পরেই কন্যা একটি বিশিষ্ট মণ্ডল । ইহার তারাগুলি বেশ 
উজ্জল এবং ইহার চারিপাশে আর তারা নাই, এইজন্য এই মণ্ডল দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 


কন্যা মণ্ডল 
৫নং চিত্র 


£4 লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে sata Y-আরুতির উত্তরে এবং সিংহের 
উত্তরফস্তনীর মধ্যবর্তী আকাশে তারা খুব কম । এই অঞ্চল ছায়া পথ 
হইতে সর্বাপেক্ষা দুরে__ছায়াপথের মেরুবিন্দুর নিকটে | 
চিত্রা, উত্তর দিকে একটা প্রথম প্রভার তারা স্বাতি এবং সিংহের উত্তর- 
ফন্তুনী__এই তিনটি তারা এক সমবাহু ত্রিভুজের তিন কোণে আছে। স্বাতি 
বুওটিস নামক মণ্ডলের তারা “আধাঢ-ভান্র অধ্যায়ে বুওটিস মণ্ডলের বর্ণনা 
আছে। 
শিকারী কুকুর (Canes Venatici) এবং কৌমাবেরিনিজেস 
(Coma Berenices): সপ্থথির মরীচি এবং সিংহের উত্তরকন্তনীর 
সংযোজক রেখ! শিকারী কুকুর এবং কোমাবেরিনিসেস নামক দুইটি ART 
মণ্ডলের ভিতর দিয়! গিয়াছে | মরীচি হইতে এই রেখার এক তৃতীয়াংশ 
দূরে একটি মাঝারি উজ্জল তারা দেখা যায়। ইহ! শিকারী কুকুরমণ্ডলের 
একমাত্র উজ্জল তার! ‘কর কেরোলি’> ; এই মণ্ডলে আর কোন উজ্জল 
তারা ate | 
রেখার উপর উত্তরফন্তনী হইতে এক তৃতীয়াংশ দূরে ( মরীচি হইতে 


১। কর কেরোলি € Cor Caroli) অর্থাৎ চালসের হৃদয়-_জ্যৌতিষী হালি ইংলণ্ডের রাজা 
দ্বিতীয় চাল সের সম্মানার্থ এই নামটি দিয়াছিলেন। 


oh তারামণ্ডল 


দুই তৃতীয়াংশ দূরে ) কোমাবেরিনিসেস ( বেরিনিসের চুল )* নামক মণ্ডলে 
কতকগুলি তারার জটলা সকালের শিশিরসিক্ত মাকড়সার জালের মত 


দেখায় | বাইনকিউলার দিয়া দেখিলে কোমাবেরিনিসেস মণ্ডলের 
তারাগুলি চমৎকার দেখায় । ছায়াপথের মেরুবিন্দু এই মণ্ডলে অবস্থিত | 


চুদক্ষিণ ক্রস্‌ ও কিন্নর ( Centaurus ) মণ্ডল 


৬নং চিত্র 

দক্ষিণ আকাশে নীচে চারিটি তারা লইয়া দেখিতে ঠিক ক্রসের মত 
দক্ষিণ ক্রস্‌ নামক yer) Rah মাসে ইহাকে সোজা দক্ষিণ দিকে দেখা 
WH) ক্ষিতিজ বেখার নিকটে বলিয়| Bae প্রান্তরে না গেলে ইহাকে 
ভালরূপে দেখিবার স্থবিধা হয় না। সন্ধ্যায় খাঁড়া একটা ক্রসের মত এই 
Fma মঞ্জলকে দেখিলে মনে এক অপূর্ব ভাবের উদ্রেক হয়। (২৮০ 
অক্ষাংশের উত্তরস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে এই মণ্ডল দেখ! যায় না)। ক্রসের 
দীর্ঘতর বাহুর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এই মণ্ডলের সর্বোজ্জল তারাটি প্রথম 
গ্রভার। ক্রসের অপর বাহুতে অবস্থিত পূর্ব প্রান্তের তারাটি প্রথম প্রভার 
তারারূপে গণ্য হয়। এই বাহুকে পূর্বদিকে বাড়াইয়া দিলে সেন্টরাস 
মণ্ডলের আল্ফা৷ তারাকে পাওয়া যাইবে ( vom চিত্র )। দক্ষিণ ক্রস্‌ 
মণ্ডলে ছায়াপথ খ-গোলকের দক্ষিণ মেরুবিন্দুর সর্বাধিক নিকটস্থ হইবার পর 
কিন্নর বা সেন্টরাস মণ্ডলের ভিতর দিয় উত্তরাভিম্খী হইয়াছে | ক্রসের 
দক্ষিণ পূর্বদিকে আকাশের অংশটি তারাহীন এবং অন্ধকারময়। শুভ্র 
ছায়াপথে ইহ! গভীর কাল দেখায় বলিয়া ইহাকে “কয়লার বস্তা’ ( Coal 
sack ) বলা হয় | 


২। বেরিনিস ছিলেন প্রাচীন মিশরের এক রাশী। স্বামী বুদ্ধ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া 
আসিলে দেবতঃর কাছে নিজের প্রিয় সুন্দর চুল দিবেন বলিয়া মানত করিয়াছিলেন | স্বামীর 
প্রত্যাবর্তনের পর দেবতাকে নিবেদিত তাহার চুল দেবমন্দিরে রক্ষিত হয়। দেব মন্দির হইতে 
এ চুল অপহৃত হইলে রাজ-জ্যোতিষী আকাশের তারামগ্লে চুলের গুচ্ছটি দেখাইয়া দেন | 


LL pi ukap wa... Ts SEs নী COVE ৯ 


তারামণ্ল ২৫ 
দক্ষিণ ক্রসের পূর্বদিকে দুইটি প্রথম প্রভার তারা তাহাদের GHATS 


‘জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ইহারা কিন্নর বা সেন্টরাসমগ্ডলের তারা 5 


পূর্বদিকেরটি এই মণ্ডলের আল্ফা এবং পশ্চিমেরটি “বিটা” । সমগ্র আকাশে 
কোথাও এত কাছাকাছি দুইটি প্রথম প্রভার তারা নাই । ইহাদের উপরে 
পশ্চিমদিকের তারাগুলি কিন্নর মগ্ডলেরই auto! এই qea খুব বড়। 
কিন্ত ইহার তারাগুলি কোন বিশেষ আকার লইয়া সজ্জিত আছে বলিয়া! 
মনে হয় না। সেন্টরাসের আল্ফার কাছে খালি চোখের অগোচর একটি 
তারা আছে। যতদূর জান! গিয়াছে ইহাই আমাদের নিকটতম তারা; 
ইহাকে প্রক্সিম। সেণ্টারাই* বলা হয়। কিন্তু এই নিকটতম তারা আমাদের 
নিকট হইতে সওয়া চারি আলোকবর্ষ দূরে | 

আল্ফা create হইল খালি চোখের গোচর নিকটতম তারা (দূরত্ব 
৪*৩৫ আলোকবধ )। 

চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস A সকল তারামগুল সন্ধ্যাকালে 
দৃষ্টিগোচর তাহাদের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় দেওয়া হইল। আযাঢ়_ 
আশ্বিন অধ্যায়ে আমর! দেখিব--ষে সকল মণ্ডল পূর্বাকাশে ছিল তাহারা 
পশ্চিমাকাশে সরিয়া গিয়াছে এবং পশ্চিমাকাশের অনেকে অন্তমিত 
হইয়াছে | 

আর একবার স্মরণ করি পূর্বাকাশে উত্তরফন্ধনী এবং প্রথম প্রভার চিত্রা 
ও স্বাতি এক বড় সমবাহ ত্রিভুজের তিন কোণে ; পশ্চিমাকাশে আদ্র, TEF 
এবং সরমা এই তিনটি প্রথম প্রভার উজ্জল তারা এক বড় সমবাহু ত্রিভুজের 
তিন কোণে। 

চন্দ্রের ভ্রমণ পথে ২৭ নক্ষত্রের মধ্যে পুনর্বস্থ, “|, অশ্লেষা, Wi, 
পূর্ব-ফন্তনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি ইহাদের সহিত পরিচিত হইলাম | চৈত্রমাসে 
পূর্ণিমার চন্দ্র চিত্রা নক্ষত্রের কাছে, বৈশাখে বিশাখা নক্ষত্রের কাছে এবং 


cays মাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের কাছে থাকে | বিশাখা এবং জ্যোষ্ঠার পরিচয় 


পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইবে | 


৩. প্রক্সিমা (Proxima) শব্দের অর্থ নিকটতম | 

s আলোক প্রতিষেকেও প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার (১,৮৬,*** মাইল) পথ অতিক্রম 
gal আলোক একবতসরে যে-পথ অতিক্রম করে (সাড়ে নয় হাজার কোটি কিলোমিটার বা 
ছয় হাজার কোটি মাইল ) তাহাকে এক আলোক বর্ষ বলে। 


WNIT 


আষাঢ় হইতে ভাদ্র 
(মানচিত্র__২) 


[ সন্ধ্যাকালে দৃষ্টিগোচর মগ্ডলসযূহ__ড্রেকো, বুওটিস, কিরীট,. 


হাকিউলিস, বীণা, সর্প, ওফিউকাস, বৃশ্চিক, তুলা, ধনু, CITI পাঁচটি প্রথম 
প্রভার তারা-_পশ্চিমদিক্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাতি, জ্যেষ্ঠা, অভিজিৎ, 
BAN, হংসপুচ্ছ বা দেনেব | ] 

বর্ধাকালে আকাশ প্রায়ই মেঘাৰৃত থাকে বলিয়া তারামণ্ডলের সহিত 
পরিচিত হইবার সুযোগ এই ঝতুতে কম । কোন সন্ধ্যায় আকাশ মেঘমুক্ত 
থাকিলে তখন চেষ্টা কর! যায়। 

একমাস পূর্বে যে সকল মণ্ডল পশ্চিমাকাশে নীচে ছিল তাহারা এখন 
অন্তমিত। যে সকল মণ্ডল পূর্বাকাশে মধ্যরেখার কাছে ছিল, তাহারা! 
মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম আকাশে আসিয়াছে । যাহারা উদিত 
হইতেছিল তাহারা পূর্বাকাশে উপরে আসিয়াছে । আষাঢ় মাসে w 
মিথুন রাশিতে থাকে gwar মিথুনরাশি সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্তমিত 


হইতেছে। কর্কটরাশি এখন অস্তোন্মখ এবং সিংহমগ্ুল পশ্চিমাকাশে নীচে. 


নামিয়া পড়িতেছে। সিংহের পূর্ব-দক্ষিণে কন্যারাশিকে চিনিতে পারা 
যাইবে। আমাদের পরিচিত সপ্ত্বিকে পশ্চিমাকাশে দেখিতে পাইতেছি। 
ভাত্রমামে রবি সিংহ রাশিতে যাইবে: মিংহকে তখন আর দেখা 
যাইবে না | 


oo 


(ড্রেকে। (Draco, the Dragon) 


[* e ডেকে একটি বৃহত্মগ্ুল কিন্তু ইহাতে কোন উজ্জল তারা নাই। এই 
মগ্ডলের--তারাগুলিকে লইয়। একটি কুমীরের আকৃতি কল্পন! করা যায়। 
দড্রেকোর V-এর মত মস্তক আষাঢ় সন্ধ্যায় মধ্যরেখার কাছাকাছি থাকে | 
¿=a eg পশ্চিমদিকে | পূ্বদিকের তারা দুইটির সংযোজক রেখাকে 
উত্তরদিকে বাড়াইয়! দিলে তার! দুইটির মধ্যে যে পরিমাণ ব্যবধান ততদৃরে 


st 


— rr 


তারামণ্ডল ২৭. 


ক্রান্তিবৃত্তের অর্থাৎ রবিমার্গের মেকবিন্দু অবস্থিত | ড্রেকোমগুলের তারাগুলি 
এই মেরুবিন্দু ঘুরিয়া পশ্চিমদিকে aaa কাছে গিয়া শেষ হইয়াছে । এই 
আকুতি প্রায় পনরটি তারার ভিতর দিয়া আকিয়া বাকিয়া গিয়াছে । চিত্র 


৭ নং চিত্র 


সাহায্যে এই মণ্ডলকে চিনিতে হইবে। সন্নিহিত মণ্ডলদের সহিত পূর্বে 
পরিচিত হইলে বরং ড্রেকোর অবস্থান বুঝিবার স্থবিধা হয়। উত্তর 
আকাশের সর্বোজ্জল তার! অভিজিৎ হইতে উত্তরদ্দিকে তাকাইলে ৬-আকুতি 
দেখা যাইবে । এখান হইতে আরম্ভ করিয়া ড্রেকো সিফিউস মণ্ডলের দিকে 
চলিয়া গিয়াছে । তারপর শিশুমারকে ঘুরিয়া সপ্তধির oy তারার কাছে 


গিয়া শেষ হইরাছে | 

ড্রেকো মণ্ডলের আল্ফা অর্থাৎ সর্বোজ্জল তারাটি প্রসিদ্ধ। শিশুমারের 
শেষ তারা এবং সপ্তষির বশিষ্ঠের মাঝামাবি স্থানে অবস্থিত এই তারাটি প্রায় 
পাচহাজার বৎসর পূর্বে আমাদের ক্রবতার! ছিল। তখন খ-গোলকের 
config ইহার কাছাকাছি ছিল এবং উত্তর আকাশে ইহাকে স্থির নিশ্চল 
মনে হইত। আকাশের অন্যান্য তারাগুলির প্রত্যেকে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া 
আকাশ পরিক্রমা করিত। মেকরুবিন্দু ক্রমশ: অতি ধীরগতিতে সরিয়া 
বর্তমানে শিশুমার মণ্ডলের সর্বোজ্জল তারার কাছে আসিয়াছে এবং ইহা 
আমাদের বর্তমান ক্রবতারা। [ এখন হইতে পাচ হাজার বৎসর পরে 
মেরুবিন্দু সিফিউস মণ্ডলের উজ্জলতম তারার কাছে যাইবে ; বার হাজার 


২৮ তারামগ্ডল 


বৎসর পরে উত্তর আকাশের উজ্জলতম তারা অভিজিতের কাছে যাইবে এবং 
ইহারা যথাক্রমে এ্রবতারারূপে গণ্য হইবে ]1 
বুওটিজ্‌ (Bootes), কিরীট (Corona) এবং হাকিউলিজ (Hercules) | 
এই তিন মণ্ডল coral এবং সপ্চযির দক্ষিণে অবস্থিত । ইহাদ্দিগকে চিনিলে 
ড্রেকোর অবস্থান বুঝিবার স্বিধা হয় । আধাঢের শেষে ইহারা মধ্য গগনে 
থাকে। 
বুওটিস মণ্ডলের উজ্জনতর পাঁচটি তারা (4, €, 6, B,y) কাল্পনিক রেখার 
দ্বারা যুক্ত করিলে একটি প্রকাণ্ড ঘুড়ির মত দেখায়; ইহার প্রথম প্রভার 
তার স্বাতি এই ঘুড়ির লেজে অবস্থিত। ইহার তারাগুলিকে (সাতটি তারা 


৮ নং চিত্র (ক 
লইয়া ) একটি প্রকাণ্ড গদার আকারেও কল্পনা, করা যায়৷ [অবস্থান £-_ 
উত্তরে CHA; পূর্বে সার্পেন্ বা সর্প এবং কিরীটমগ্ডল ; পশ্চিমে কেনিস্‌ 


তারামণ্ডন্র ২৯. 


ভেনাটিসি এবং cata বেরিনিসেস ; দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কন্াম গুল | J 
aafia শেষ দুইটি তারার (বশিষ্ঠ ও মরীচি ) সংযোজক রেখাকে বাড়াই! 
দিলে তাহা কমলা রংএর স্বাতি তারার পাশ দিয়া যায়; আরও দক্ষিণে 
প্রায় ততদূরে যে উজ্জল নীল তারাটি দেখা যাইতেছে উহা! কন্ঠামগুলের- 
প্রথম প্রভার তারা চিত্রা | 


৮ নং চিত্র (৭) 


[প্রাচীন কিংবদন্তী yea হইল লাঙ্গলের আবিষ্কারক, খ-মেরুর *' 
চারিদিকে অবিরাম তাহার লাঙ্গল চালাইর়া চলিয়াছে (সপ্তধির সাতটি এ 
তারাকে লাঙ্গল কল্পনা করা হয় )। আর একটি কাহিনী শিকারী বুওটস 
তাহার এই কুকুর ( কেনিম্‌ তেনাটিসি ) লইয়া ae বা ভালুকের পিছনে 
ছুটিয়াছে ; সপ্তধিম গুলের আর এক নাম বক্ষমগুল ) | ] 


বুওটিসের পূর্বদিকে কিরীটম গুলের তারাগুলি একটি মুক্ুটের আকারে 
শোভা পাইতেছে। ইহ! একটি ছোট মণ্ডল । ইহাকে সহজে চিনা যায় | 
স্বাতি তারার উত্তর-পূর্বদিকে (প্রায় ২০ দূরে) সাতটি তারার একটি 
অর্ধবৃত্তাকৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । ইহাদের মধ্যে সর্বোজ্জর তারাটিকে 
(এই মণ্ডলের আল্ফা দ্বিতীয় প্রভার তারা ) কিরীটের মণি বলা হয় ; 


“৩০ তারামণ্ডল 


অপর ছয়টি তারাই চতুর্থ প্রতার। [ অবস্থান :_ পূর্বে হাকিউলিস ; 
পশ্চিমে বুওটিস ; উত্তরে হাকিউলিস ও বুওটিস ; দক্ষিণে সর্পের মস্তক | ] 


তারার্মগুল 


৯ নং চিত্র 


কিরীটের পূর্বদিকে হাকিউলিস মণ্ডলকে শ্রাবণের শেষে মাথার উপর 
“দিয়া যাইতে দেখা যাইবে । ইহা একটি বড় vsa) 

[ অবস্থান £_উত্তরে ড্রেকো, পূর্বে বীণা মণ্ডল, পশ্চিমে বুওটিস, কিরীট 
"ও সর্পমগ্ুলের কিছু অংশ, দক্ষিণে সর্প এবং ওফিনুকাস। বীণা, সর্প এবং 
"ওফিযুকাসের পরিচয় পরে দেওয়া হইতেছে | |] 


>° নং চিত্র 


হাকিউলিস মণ্ডলে ছয়টি তারাকে মনে হয় 
'পশ্চিমমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। এই মণ্ডলের 
State প্রজাপতি আকুতির অনেক দক্ষিণে | 


যেন বড় একটি প্রজাপতি 
আল্ফা বা সর্বোজ্জল 
ইহা! একটি অতিকায় তার1; 


COMPLIMENTARY 


statea z 


ইহার ব্যাস সুর্যের ব্যাসের ৮০০ গুণের অধিক | দূরবীণে ইহা যুগ্মরূপে দেখা 
দেয়। ইহার কিছু পূর্বদিকে যে উজ্জল তারাটি দেখা যাইতেছে উহা 
ওফিয়ুকাস মণ্ডলের আল্ফা-__এবং এই মণ্ডলের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। 


বীণ! বা লাইরা ( Lyra ) 


হাকিউলিসের উত্তর-পূর্বদিকে একটি অতি উজ্জল তারা দেখা যাইতেছে; 
ইহা বীণামণ্ডলের প্রথম প্রভার তারা অভিজিৎ (Vega )। ইহ উত্তর 


১১ নং চিত্র 


নসাকাশের সর্বোজ্জল তারা। চারিটি তারা লইয়া একটি সামাস্তরিক এবং 
সামান্তরিকের সর্বোত্তর তারা, অভিজিৎ ও অপর একটি তারা মিলিয়া একটি 
ছোট ত্রিভুজ এই মণ্ডলকে চিনিবার সাহায্য করে। উত্তর আকাশের 
সর্বোজ্জল তারা অভিজিৎ ১৫ই আগষ্ট ( ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ) স্থানীয় 
সময় রাত্র »টায় আকাশের মধ্যরেখা অতিক্রম করিতেছে । ইহাকে একটি 
শুভ যোগাযোগ বলা যায়। এই অত্যুজ্জল তারাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলিয়া ইহা অন্যান্য মণ্ডল চিনিবার সাহায্য করে। 

ত্রিভুজের উত্তর কোণের তারাটি (€) বাইনকিউলার দিয়া দেখিলে qan 
তারা বলিয়া প্রকাশ ttt) প্রখর দুষ্টিশক্তিবিশিষ্ট লোক খালি চোখেও 
এখানে দুইটি তারা দেখিতে পায় । দূরবীনে দেখা যায় যে ইহাদের 
প্রত্যেকেই FH । অতএব এই তারাটি দ্বি-বুগ বা চতুষ্টয় তার]। 


[ গ্রীকপুরাণে আছে হামিজের আবিষ্কৃত অপূর্ব বীণাধন্ত্র সঙ্গীত ও কাব্যের 


AS) এপলে! অফিউসকে দিয়াছিলেন | অফিউসের বীণাবাদন শ্রবণে জীব- 
জগৎ মুগ্ধ হইত, বন্যজন্তগণ few ভুলিয়া Wes, পর্বতার্দিও তাহার অন্গগমন 


করিত। অফ্িউসের মৃত্যুর পর তাহার স্মৃতি অবিস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে 
তাঁহার প্রিয় Tate আকাশের তারার মধ্যে স্থাপিত হয়| | 


৩২ তারামণ্ডল 


সর্প (39605) এবং ওফিউকাস (Ophiuchus! 
এই ছুই মণ্ডল কিরীট, হাকিউলিস এবং বীণামগুলের দক্ষিণে আকাশের: 
অনেকট] স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে | সর্পের মস্তক »-এর আকারে কিরীটেরু 
দক্ষিণে অবস্থিত। এখান হইতে কতকগুলি তারা আকাবাকা পথে 


ও কিয়া খাস: সর্প 
১২ নং চিত্র 
দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। সর্প এবং ওকিউকাস ম গুলকে চিত্র সাহায্যে 
চিনিতে হইবে । ওফিউকাস হইল সর্পধারী_সর্পের মস্তক তাহার 
পশ্চিমদ্দিকে এবং লেজ পূর্বদিকে | এই দুই মণ্ডলের দক্ষিণে স্থপ্রসিদ্ধ 
বুশ্চিকমণ্ডল | 
বৃশ্চিক 


১৩ নং চিত্র 


তারামণ্ডল ৩৩ 


সন্ধ্যার কিছু পরে আকাশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে তাকাইলে কতকগুলি 
তারাকে; এক প্রকাণ্ড বিছার আকারে সজ্জিত দেখা ষাইবে। ইহারা 
বৃশ্চিকমণ্ডলের তারা | নামের sum এই মণ্ডলের যেমূন সাদৃশ্য অন্য কোন 
মণ্ডলে তেমন দেখা যায় না। এখানে অনায়াসে ১৬টি তারা গণিতে পার! 
যাইবে | একটি প্রথম প্রভার লাল তার! দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; ইহার নাম 
Cael | জ্যেষ্ঠা একটি অতিকায় Stat | সূর্য পৃথিবীর ১৩ লক্ষগ্ুণ বড়। আর 
Cael তারা =s ছয় কোটি গুণ বড়। ঘণ্টায় পাচ হাজার মাইল বেগে 
ছুটিলে একট! রকেট চন্দ্রে পৌছবে ছুইদিনে | এই বেগে স্থর্ষের একপ্রাত্ত 
হইতে অপর প্রান্তে পৌছতে এক সপ্তাহ সময় লাগিবে আর জ্যেষ্ঠা তারার 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছতে নয় বৎসর কাটিয়া যাইবে | বৃশ্চিক- 
মণ্ডলের অনুরাধা ও qai নামক তার! দুইটিকে চিত্রে দেখান হইয়াছে। 


[ বৃশ্চিক মণ্ডলের জ্যেষ্ঠা তারার দক্ষিণ-পশ্চিমে যে তারাগুলি দেখ! যায় 
উহার] লুপাস T বুক মণ্ডলের Stal | এই মণ্ডলের তারাগুলি কোন বিশেষ 
আকারে সঙ্জিত আছে বলিয়া মনে হয় না] 

দক্ষিণ কিরীটমণ্ডল বৃশ্চিকের পুচ্ছের নিকটে পূর্বদিকে । আবাঢ-শ্রাবণ 
সন্ধ্যায় আমাদের অক্ষাংশে সেপ্টরাসমণ্ডলের প্রথম প্রভার তার! দুইটি 
( আল্ফা। এবং বিটা) দৃষ্টি আকধণ করে (৩০ নং চিত্র ৷ | 


ভুলা 


১৪ নং চিত্ত 


৩৪ তারামণ্ডল 


বৃশ্চিকের উত্তরাংশে ও কন্যারাশির চিত্রার মধ্যবতী আকাশে তুলামণ্ডল 1 
ইহার তারাগুলি উজ্জল নয়। চারিটি তারা প্রায় সম-চতুতু'জ আকারে 
থাকিয়। ইহাকে চিনিবার সাহায্য করে উপরের দুইটি তারার মধো দক্ষিণেরটি 
(<) বিশাখা otal) বিশাখা রবিমার্গে অবস্থিত ; ইহ! একটি যুগ্ম তার | 

জ্যেষ্ঠার পূর্বদিকে ছয়টি তার! 
একটি উল্টান জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত 
দেখায় । ইহার পাঁচটি তারা এবং 
কিছু দক্ষিণে কয়েকটি উজ্জল তারা! 
লইয়া! কেহ কেহ? একটি চা-এর 
পাত্র কল্পনা করেন । এখানে 
পূর্বাধাটা (5) ও Swata (o) 
তারা রহিয়াছে । [চিত্রে p, A, 
৭ এর পর cl জিজ্ঞাসা চিহ্নের 
পশ্চিমে ছায়াপথ অত্যুজ্জল মেঘের ১৫ নং চিত্র 
মত দেখায় । এখানে খালি চোখের অগোচর বহু সহস্র তারার ভিড় | 


CUA I একুইল। 
পূর্পরিচিত অভিজিতের দক্ষিণ-পূর্বদিকে এ 
দুইদিকে দুইটি ক্ষীণপ্রভ তারাসহ শোভা প 


কটি প্রথম প্রভার তারাকে 
ইতে দেখা যাইবে । এই 
তারাটির নাম শ্রবণা। ইহা 
একুইলা মণ্ডলের তারা। 

পূর্ণিমার চন্দ্র আষাঢ় মাসে 
STR) নক্ষত্রের কাছে, শ্রাবণ 
মাসে শ্রবণা নক্ষত্রের কাছে এবং 
ভান্রমাসে পূর্বভান্রপদ নক্ষত্রের 
কাছে খাকে। Siete নক্ষত্রের 
পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে পাইব । 

পূর্বাকাশে হংস বা উত্তরক্রস্‌ 
নামক WATT এবং তাহার 
ইহাদের পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে 


১৬ নং চিত্র 


উত্তরে সিফিউস মগ্ডলকে দেখযাইবে | 


n —_— = 


তারামণ্ডল ৩৫ 


দেওয়া হইবে | হংস মগুলের উজ্জলতম তারাটি হংসপুচ্ছ (Deneb); ইহা! 
একটি প্রথম প্রভার CTA | 

ছায়াপথ বৃশ্চিক. ধু, ওফিয়াখাস, একুইলা, হংস প্রভৃতি মণ্ডলের ভিতর 
দিয়া গিয়াছে | 

চন্দ্রের ভ্রমণপথে ২৭ নক্ষত্রের অন্তর্গত বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, 
পূর্বাধাঢ়া ও শ্রবণার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হইল | 


তারামণ্ডল 
আর্থিন-কার্ডিক-অগ্রহায়ণ 
(মানচিত্র__৩) 

[ সন্ধ্যাকালে দৃষ্টিগোচর এই অধ্যায়ে বর্ণিত মণ্ডলসমূহ_ হংস বা Boas, 
ডেলফিনাস, সেজিটা বা তীর, fife, ক্যাসিওপিয়া, পেগাসাস, 
এণ্ডেমিডা, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, ই্রাইএদুলাম্‌ বা fase | 

প্রথম প্রভার পাঁচটি Stal ( পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া )__বীণা- 
মণ্ডলের অভিজিৎ, একুইল1 মণ্ডলের শ্রবণা, হংস মণ্ডলের দেনেব বা হংসপুচ্ছ, 
দক্ষিণ মীন মণ্ডলের ফোমালো, এরিডানাস মণ্ডলের আখেনার | | 

বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে। শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ | সন্ধ্যার 
অন্ধকার যখন ধীরে নামিয়া আসে তখন রাত্রের আকাশ আবার চোখে চমক 
জাগায়। আকাশের সহস্র তার! হীরামুক্তা মণিমাণিক্যের শোভা! লইয়া 
তখন HOT উঠিয়াছে। 

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে দেখা যাইবে ছায়াপথ ব1 আকাশগন্গা উত্তর- 
পূর্ব প্রান্ত হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। প্রারম্তেই পরিচয় 
দিয়াছি_ ছায়াপথ অসংখ্য তারার মেল! ; অতিদূরে বলিয়া ইহ! সমগ্রভাবে 
আকাশের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন ক্ষীণপ্রভ শুভ্র 
আলোর মেখলারপে প্রতীয়মান হয়। ছায়াপথ হইতে দূরের দিকে অর্থাৎ 
ছায়াপথের মেরুবিন্দুর দিকে তারার সংখ্যা কম। ছায়াপখের নিকটবর্তী 
যে-কোন অংশে বাইনকিউলার দিয়! দেখিলে অন্ততঃ ৫০টি তার! গণিতে 
পারা যায় আর দূরে কন্ঠামগ্ুলে বা! যে-কোন অংশে চারি পাচটির অধিক 
তারা পাওয়। যায় না। 

আশ্বিন, কাতিক ও অগ্রহায়ণ মাসে sq যথাক্রমে কন্যা, তুলা ও 
বৃশ্চিক রাশিতে থাকে । তখন RIT সঙ্গে ইহার! অস্তমিত হয় এবং 
পূর্বদিকে সন্ধ্যায় যথাক্রমে মীন, মেষ ও বৃষরাশি উদ্দিত zq | 


হংস বা উত্তরক্রস্‌ ( Cygnus ) 
ছায়াপথ বরাবর উত্তরদিকে তাকাইলে পাচটি উজ্জল তার! একটি বড় 
জলের আকারে দেখা যাইবে ( একট! উড়োজাহাজও মনে করা যায় )। 


তারামগ্ডল ৩৭ 


ক্রসের আকৃতি এত স্পষ্ট যে ইহাকে চিনাইবার জন্য আর কোন নির্দেশই 
দরকার করে ন।। ইহা! একটি সুন্দর মণ্ডল | ক্রসের ছুইবাহুর ছেদবিন্দুর 


১৭নং চিত্র 


কাছে এই মণ্ডলের “ital | ছোট বাহুর উপর বামদিক হইতে আরম্ভ 
করিয়া যথাক্রমে এপছিলন (e), গাম! (% ) এবং ডেন্টা (8) বড় বাহুর 
উপর উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া আল্ফা (<), গামা (y), ইট! (ঘ) 
এবং বিট! (8)। ক্রসের উত্তরপ্রান্তের প্রথম প্রভার তারাটি (<) হংসপুচ্ছ 
বা দেনেব নামে পরিচিত। এই তারাটি সূর্যের ৮০০* গুণ উজ্জল ; ইহা! 
প্রায় ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে । দক্ষিণ প্রান্তের তারাটিকে (8) দূরবীণে বা 
ভাল বাইনকিউলার দিয়া যুগ্নতার| বলিয়া বুঝা! যাইবে ; বড়টি কমল! রং 
এর এবং ছোটটি নীল । ইহার দৃশ্য কখনও ভুলিবার নয় | 

এই মণ্ডলে আসিয়া ছায়াপথ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে । প্রধান পথ 
একুইলা এবং ধন্ুমগ্ুলের ভিতর দিয়! গিয়াছে ; অপর পথ পশ্চিমদিকে 
ওফিয়াকাস মণ্ডলের ভিতর দিয়া গিয়াছে । পরিশেষে দক্ষিণ ক্রস নামক 
মণ্ডলে গিয়। দুই পথ আবার মিলিত হইয়াছে 1 

[গ্রীক পুরাণে একটি কাহিনী আছে- প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিশারদ 
অফিউসকে হংসে পরিবতিত করা হয় এবং আকাশে তাহার প্রিয় বীণার 


৩৮ 


তারামণ্ডল 


নিকটে এই হংস রক্ষিত হয়। আর একটি কাহিনী হইল জুপিটার এক 
সময়ে হংসের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহা সেই হংস। ] 

“আধাঢ-ভাত্র" অধ্যায়ে বীণা ও একুইলা মণ্ডলের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে। ইহারা এখন পশ্চিম আকাশে শোভা পাইতেছে। পশ্চিম 
আকাশে যে উজ্্লতম তারাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে উহাই বীণা! মণ্ডলের 
অভিজিৎ । ইহ্‌ লক্ষ্য করা যায় যে অভিজিৎ, তাহার পূর্বদিকে হংসপুচ্ছ 
এবং দক্ষিণে শ্রবণ! এই তিনটি প্রথম প্রভার তারা এক বড় ত্রিভুজের তিন 
কোণে রহিয়াছে । শ্রাবণের শেষে এবং ভাএ মাসের প্রথম ভাগে ইহা 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে | গ্রীষ্মকালে দেখা দিতে আরম্ভ করে বলিয়! 
ত্রিভ্ুজটিকে গ্রীন্মকালীন fags (summer triangle) বলে | 

ডেলফিনাজ্‌ ও সেজিটা বা তীর | অভিজিৎ ও হংসের দূক্ষিণপ্রান্তের 
তারার সংযোজক কাল্পনিক রেখাকে বর্ধিত করিয়া দিলে ইহাদের মধ্যে যে 
ব্যবধান ততদূরে গিয়া ডেলফিনাস নামক মণ্ডল | এখানে চারিটি ক্ষীণপ্রভ 
তারা কুহিতনের caa আকারে qe আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে 
দক্ষিণ-পশ্চিমের তারাটির নাম ধনিষ্ঠা। 

অবণা এবং হংসমগুলের দক্ষিণ প্রান্তে 
চারিটি ক্ষীণপ্রভ তার একটি তীরের মত দেখায়। ইহার! সেজিটা বা 
তীর নামক একটি ছোট মণ্ডলের তারা। এই মণ্ডলে আর কোন তারা 


দেখা যায় না। তীরের গোড়ায় পাশাপাশি ছুইটি তারা রহিয়াছে | 
উত্তরেরটি এই মণ্ডলের “আলফা, এবং দক্ষিণেরটি ‘বিটা’ | 


র তারাটির মধ্যবতী আকাশে 


যে অংশ রহিয়াছে সেখানে উল্লেখযোগ্য ৫ 


কানা তার! নাই। ইহা খেকশিয়াল 
( Vulpecula ) নামক এক অপ্রধান ম 


SF |] 


সিফিউস ও ক্যাসিওপিয়। 


তারা৷ একটি 
: ইহার! সিফিউস মণ্ডলের 


তার! দেখা যায়; তিনটি তারা মিলিয়া একটি 


ছোট ত্রিভুজ করিয়াছে 
মন্দিরের পাদদেশের এই তারাটির (এই ম 


গুলের 5) এক বিশেষত্ব 


তারামণ্ডল ৩৯ 


আছে। পাঁচদিন অন্তর ইহার উজ্জলতার g-ga হয়। এই রকম 
আরও তার! আছে-_ইহাদের নাম এই মগ্ুলেরই নামানুসারে সিফাইড 
বা শৈবতার1। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ইহারা অতিকায় এবং অত্যুজ্জল 
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এবং এইশ্রেণীর তার! জ্যোতিষীদের নিকট অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । সিফিউস- 
মণ্ডলে অবস্থিত অস্থির উজ্জলতার তারাটির দূরত্ব ৬.০ আলোকবর্ষ । ইহা 
সূর্যের ৬৬০ গুণ উজ্জল ; ইহার ব্যাস WAT ব্যাসের ২৭ গুণ এবং ভর ÉT 
ভরের সাড়ে দশগুণ | 


ছায়াপথ সিফিউজ মণ্ডলে আকাশের উত্তরের বা গ্রববিন্দুর সর্বাধিক 


Be তারামণ্ডল 


নিকটে | অতঃপর ইহা সিফিউসের পূর্বদিকে ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলের ভিতর 
দিয়া দক্ষিণদিকে fratta | 


ক্যাসিওপিয়া 
ইহ! উত্তর আকাশের একটি প্রসিদ্ধ মণ্ডল এবং সপ্তর্ষির মতই অনেকের 
নিকট পরিচিত। সপ্তরি ও ক্যাসিওপিয়া saa বিপরীত face | 


সগ্তধিকে যখন দেখা যায় তখন বিপরীত দিকের ক্যাসিওপিয়াকে দেখা 
যায় না। ভাব্রসন্ধযায় সপ্তষি অস্তমিত হয়। তখন ক্যাসিওপিয়া উদিত 


১৯নং চিত্র 

হয়। আশ্বিন সন্ধ্যায় ক্যাসিওপিয়া মণ্ডলকে আকাশের উত্তব-পূর্ব দিকে 
দেখা যায়। এই মণ্ডলে পাচটি মাঝারি উজ্জল তারাকে কাল্পনিক 
রেখাদ্ারা যুক্ত করিলে একটি W-ar আকুতি ফুটিয়া উঠে। কেহ কেহ 
আরও দুইটি ক্ষীণপ্রভ তারা লইয়! একটি চেয়ার কল্পনা করেন। ইহাকে 
ক্যাসিওপিয়ার চেয়ার বলে। কান্তিক সন্ধায় ইহাকে মধ্য-গগনে দেখা 
যায়; পৌষ সন্ধ্যায় ইহা পশ্চিমাকাশে গিয়াছে এবং মাঘ সন্ধ্যায় Saa- 
পশ্চিম আকাশে অনেক নীচে নামিয়া পড়ে। ফাল্গুন সন্ধ্যায় ইহাকে 
আর দেখা যায় না। ক্যাসিওপিয়ার "/-আরুতির পশ্চিমপ্রান্তের তারাটি 
(8) ২৩শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে খ-গোলকের যধ্যরেখায় থাকে | সুতরাং 
একমাস পরে রাত্রি ১০্টায়, ছুইমাস পরে ৮টায় এবং তিনমাস পরে 
২১শে ভিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় মধ্যরেখা অতিক্রম করে। ঘ-আক্বৃতির 
মধাতাঁরা হইতে ASIA] ৩০* দূরে । ক্রবতার! ও ক্যাসিওপিয়ার চ-কে 
কাল্পনিক রেখাদারা যুক্ত করিয়া বাড়াইয়া দিলে এই রেখ! খ-বিষুবৰ্বৃতকে 
আদিবিন্দু বা বাসন্ত-বিষুব বিন্দুতে ছেদ করে | 


তারামগ্ডল ৪১ 


পেগীসা্‌ ( পক্ষিরাজ ঘোড়া ) ও ace মিডা 


পেগাসাস্‌ মণ্ডল এই সময়ের আকাশের বৈশিষ্ট্য । এই মণ্ডল আশ্বিন 
মাসে পূর্বাকাশে দেখা দেয় এবং কার্তিকের শেষে সন্ধ্যায় প্রায় মাথার উপর 


A 
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আসে | চারিটি মাঝারি উজ্জল তারা একট! প্রকাণ্ড সমচতুভূ জের 
চারিকোণে দেখা যাইবে। ইহাদের মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণের তারাটি 
এ্ডোঁসিড! নামক মণ্ডলের অন্তর্গত-__নাম svrsta; অপর তিনটি 
পেগাসাস মগ্ডলের তার!। উত্তরভাব্রপদের কোণাকোণি বিপরীত দিকের 
তারাটি পূরবভান্রপদা। ক্যাসিওপিয়ার W-stefos পশ্চিমদিকের তারাটি 
এবং পেগাসাস্‌ Bye ras পূর্বদিকের বাছ aq তারার সহিত প্রায় এক 
রেখায় অবস্থিত । ১০ই আশ্বিম ( ২৩শে সেপ্টেম্বর ) মধ্যরাত্রে ইহার! 
খ-গোলকের মধ্যরেখার উপরে থাকে । রাত্রি ১০টায় ৩০: অংশ পূর্বদিকে 
এবং ৮টায় ৬০” পূর্বদিকে থাকে : ম্টায় ৪৫ অংশ পূর্বদিকে অর্থাৎ পূর্বা- 
-কাশের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে | 

সম-চতুভূজটিকে একটি প্রকাণ্ড ঘুড়ি মনে করিলে উত্তর-পূর্বদিকে ঘুড়ির 
লেজের উপর উত্তরভান্রপদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনটি তারা 
এগ্ডোঁমিডা মণ্ডলের অন্তর্গত। দ্বিতীয় তারাটির উত্তর-পশ্চিমে একটি 
ক্ষীণপ্রভ তাঁরা আছে। তাহার দিকে গিয়া আরও ততদূরে ঝাঁপসা 
আলোর মত একটি জায়গা দেখা যায়। ইহা afia ce tel 
বীহারিকা। জানা গিয়াছে ইহা বহু কোটি তার] সমন্বিত আমাদের 
নাক্ষত্র জগতের মত আর একটি নাক্ষত্র জগৎ। এণ্ডে মিড| মণ্ডলে যে 


a2 তারামণ্ডল 


তারাগুলি আমরা দেখিতেছি তাহারা আমাদের নাক্ষত্র জগতের sas | 
কিন্তু নীহারিকাটি এত দূরে আছে যে, উহা হইতে আমাদের নিকট আলো! 
আসিয়া পৌছিতে ষোল লক্ষ বৎসর গত হয়। যাহাকে এ একটুখানি 
বলিয়া মনে হইতেছে তাহা মহাকাশের যে অংশ ব্যাপিয়। আছে তাহার 
SAT হইতে aware আলো পৌছিতে ৮০,০০০ বৎসর সময় 
অতিবাহিত হয়। দূরবীণে এরূপ অনেক নীহারিকা দেখা যায় যাহারা 
বাস্তবে বহুদূরে অবস্থিত এক একটি পৃথক নাক্ষত্র জগৎ। are মিড 
নীহারিকাকে আমাদের নিকটতম নাক্ষত্র জগৎ বলা যায়। আমাদের 
নিকট আলো আসিয়া পৌছিতে শত কোটি বৎসর কাটিয়া যায় এমন দূরের 
Tra জগ২ আমেরিকার প/ালোমার বীক্ষণাগারের দুইশত ইঞ্চি ব্যাসের 
দূরবীণে ধর! পড়িয়াছে। এ পর্যন্ত এই দূরবীণ সহায়ে একশত কোটার 
উপর পৃথক নাক্ষত্র জগতের সন্ধান মিলিয়াছে। জ্যোতিষীর! মনে করেন 
একলক্ষ কোটা এরকম নাক্ষত্র জগৎ এই দূরবীণের আওতার মধ্যে আছে। 
এই সকল নাক্ষত্র জগৎ লইয়া যে বিশ্ব তাহা কত বড় এবং উহার শেষই 
বা কোথায় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় | 


মকর মণ্ডল 
হংস মণ্ডলের দক্ষিণে ডেলফিনাস হইতে আরও দূরে গিয়া মকর মণ্ডল, 
ইহা একুইল| মণ্ডলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ইহার তারাগুলি ক্ষীণপ্রভ | 


২১নং চিত্র 
এখানে কতকগুলি তারা একটা বড় মালার আকারে শোভ। পাইতেছে। 
চিত্র সাহায্যে এই মালাটাকে একবার চিনিতে পারিলে মণ্ডলটীর সৌন্দর্যে 


মুগ্ধ হইতে হয়। আশ্বিন শেষে সন্ধ্যার পর ইহা দক্ষিণ আকাশে মধ্যরেখা 
অতিক্রম করিতেছে | 


তারামগ্ডল ৪৩ 


কুম্ভ 
TeSa আকাশের অনেকটা অংশ ব্যাপিয়৷ আছে। ইহার তারাগুলি 
কোন সুম্পষ্ট আকারে সঙ্জিত নাই । মকরের মালার আকুতি ও পেগাসাস 
মণ্ডলের মাঝামাঝি আকাশে তিনটি ক্ষীণপ্রত তারার একটি ছোট ত্রিভুজের 


২২মং চিত্র 


কেন্দ্ৰস্থলে একটি ক্ষীণপ্রভ তারার সাহায্যে এই মণ্ডলকে চিনিতে পার! যায় | 
এখানে কেহ কেহ একটি কলসী কল্পনা করেন | এই IETA শতভিষ নক্ষত্র | 


দক্ষিণ মীন ও ক্কালপ উর ( Sculptor ) 


কুম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি তারা ছুই সারিতে দক্ষিণ-মীন 
নামক একটি মণ্ডল পর্যন্ত চলিয়। গিয়াছে । কল্পনা করা হয় কলসীর মুখ 
হইতে জল গিয়া সেখানে মীন বা মৎস্তের মুখে পড়িতেছে | দক্ষিণ মীন 
মণ্ডল মকর এবং FE মণ্ডলের দক্ষিণে | হংস হইতে আরম্ভ করিয়া! দক্ষিণ 
দিকের মণ্ডল গুলির নামের সঙ্গে জলের avis রহিয়াছে, সেখানে আবার 
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মস্ত সন্ধানী চিল । এই অগ্ুলগুলি বর্ষা তুর চন! করে। পেগাসাস্‌ 
-বর্গক্ষেত্রের পশ্চিম বাহুকে দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া দিলে বহু দক্ষিণে 
(পূর্বভাত্রপদ তারা হইতে প্রায় ৫৫০ দূরে ) একটি প্রথম প্রভার তারা দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। ইহা দক্ষিণ মীন মণ্ডলের ( Fomalhaut ) বা অপান্সপাৎ 
তারা । আকাশের এই অংশে আর কোন উজ্জল তারা নাই। ঞ্বতারা, 
পেগাসাস্‌ বরগক্ষেত্রের পশ্চিম বাহু এবং অপান্পপাৎ এক রেখার উপরে আছে। 
কাতিক মাসের মাঝমাঝি সময়ে সন্ধ্যায় অপাস্রপাৎকে দক্ষিণদিকে মধ্যরেখা 
অতিক্রম করিতে দেখা যায়। অপায্নপাৎ এবং আর চারিটি তারা একটি 
“V এর আকারে রহিয়াছে | attests বা ফোমালো এই V-এর উত্তর 
বাহুর মধ্য স্থলে। V-a কোণের ভারাটি দক্ষিণ মীনের পূর্বদিকে 


স্কাল্পটর নামক মণ্ডলের অন্তর্গত। অপর তারাগুলি দক্ষিণ মীন মণ্ডলে 
অবস্থিত | 


মীন 


পেগাসাস্‌ চতুতূ জের কিছু দক্ষিণে পাঁচটি ক্ষীণপ্রভ তারা একটি পঞ্চভুজ 
আকারে রহিয়াছে । এখান হইতে এক সারি ক্ষীণপ্রভ তার! পূর্বদিকে 


২৩নং চিত্র 


চলিয়া মিয়াছে, শেষ প্রান্তের অপেক্ষারুত উজ্জল তারা আরম্ভ করিয়া আর 
একসারি ক্ষীণপ্রভ তারা এণ্ডোমিড| মণ্ডল পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার! মীন 
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মণ্ডলের তারা | এই মণ্ডলে কোন উজ্জল তারা নাই । রেবতী তারা এই 
মণ্ডলের অন্তর্গত | 

বাসস্ত-বিষুব বিন্দু মীন রাশিতে অবস্থিত। সূর্য এই বিন্দুতে আপিলে 
(২৩শে মার্চ) দিন রাত্রি সমান হয় । পেগাসাস্‌ wpe tes পূর্বদিকের- 
বাছকে দক্ষিণ দিকে 9 বাহুর সমান বাড়াইয়া দিলে বাসন্ত-বিষুব বিন্দুর 
কাছে আসা যায়। 

মেষ ও fags মণ্ডল । মীনের পূর্বদিকে মেষমণ্ডল । এই মণ্ডল 
আশ্বিন সন্ধ্যায় উদিত হয় এবং চৈত্র সন্ধ্যায় অস্ত যায়। ইহা সাতভাই 
রুত্তিকার সোজা পশ্চিম fice | এই মণ্ডলে তিনটি ক্ষীণপ্রভ তারা এক 
স্থল-কোণী ত্রিভুজের আকারে আছে। এই ত্রিতুজারুতির দ্বারাই মেষমণ্ডল 
ঠিক করিতে হয়। ইহাদের মধ্য নক্ষত্রটির নাম অশ্বিনী । এই ত্রিভুজ্জাকৃতির 
কিছু উত্তর-পূর্বদিকে তিনটি ক্ষীণপ্রভ তারা কাছাকাছি রহিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমের তারাটির নাম ভরণী। [মেষমগুলের সর্বোজ্জল 
দ্বিতীয় প্রভার তারাটির (<) দূরত্ব ৭৪ আলোক-বখ্সর। আকাশপটে 
ইহা প্রতিমেকেণ্ডে ৮ মাইল বেগে 'চলিতেছে এবং আমাদের দিকে 
সেকেণ্ডে » মাইল বেগে আসিতেছে । অনেক দূরে বলিয়া এই গতি 
আমরা বুঝিতে পারি না 1 1 


২৪নং চিত্র 


মেঘ হইতে উত্তর দিকে এগ্ডোমিডা মণ্ডলের শেষ উজ্জল তারার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে মধ্যপথে আর তিনটি তারা৷ Sei অপেক্ষা একটি বড় 
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fagas Rre আছে দেখা যায় । ইহারা ট্রাইএদুলাম বা! ভ্রিভুজমগুলের 
তারা | 
বৃশ্চিকরাশি কাতিক মাসে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অস্তোন্মুখ | 
অগ্রহায়ণ মাসে =£ বৃশ্চিক রাশিতে থাকে | ধঙ্গরাশি বৃশ্চিকের পূর্বদিকে | 
এই ছুই রাশির পরিচয় আবাঢ়-ভাব্র অধ্যায়ে আছে । এখানে আমর! মকর, 
কু, মীন ও মেব রাশির পরিচয় পাইলাম | 
চন্দ্রের ভ্রমণপথে ধনিষ্টা, শতভিষা, পূর্বভান্দরপদ, উত্তর-ভাত্রপদ, রেবতী 
অশ্বিনী, ভরণী ইহাদিগকে চিনিবার স্থযোগ হইল । পূর্ণিমার চন্দ্র আশ্বিন 
-মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রের কাছে, কাতিক মাসে কুত্তিকার কাছে এবং অগ্রহায়ণ 
মাসে মুগশিরা। নক্ষত্রের কাছে থাকে । অগ্রহায়ণ মাসের আর এক নাম 
মার্গশীর্ষ Ffar এবং মুগশিরার পরিচয় পৌষ-ফান্তন অধ্যায়ে দিব | 


সিফিয়ুস, ক্যাসিওপিয়া, পেগাসাম্‌, এগ্ডোমিডা এবং পৌষ-ফান্তন 
অধ্যায়ে বণিত সিটাস ও পাসিরুস এই নামগুলি গ্রীক পুরাণের এণ্ডোমিডা 
উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মনে হয় তারাতরা আকাশের নীচে বসিয়া গল্প 
করিতে করিতে তারা-মগুলের দিকে দৃষ্টি আকধণ করিতে গিয়া কোন 
কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি তারামণ্ডলদিগকে এই সকল নাম দিয়া পরিচিত 
করাইরাছিলেন। 

aceite! পরম! সুন্দরী রাজকন্যা, সিফিযুস রাজা! এবং ক্যাসিওপিয়া 
রাণী। রাণী ক্যাসিওপিয়া। কন্যার রূপের অত্যন্ত বড়াই করিতেন | বলিতেন 
তার Fa দেবরাজ নেপচুনের নভার অপ্নরাদের চেয়েও ws 
অপ্সরাদের ইহাতে রাগ হয়। তাহার! দেবরাজকে ইহার প্রতিশোধ 
।নবার জন্য ধরিয়া বসিল । দেবরাজ দিটান নামক এক অদ্ভুত আকুতির 
সামুদ্রিক রাক্ষদকে রাজার রাজ্য ats করিয়া! দিবার জন্য পাঠাইলেন। 
নিরীহ প্রজাদিগকে রক্ষার উপার নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া রাজকন্যাকে 
রাক্ষমের থাগ্যবলিরূপে এক পাহাড়ে শৃঙ্ঘপাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়| বীর 
aaa এক অভিযান শেষ করিয়া আকাশ পথে ফিরিতেছিলেন-_-হাতে 
ছিল তার মেডুমানাত্রী'দানবীর মাথা । এই দানবীকেই বধ করিয়া তিনি 
ফিরিতে ছিলেন | নারীর আর্তক্রন্দন শুনিয়া তিনি পাহাড়ে নামিয়া পড়েন 
এবং এপ্ডোমিডার মুখে সকল ঘটন। শুনিয়! রাক্ষস সিটাপকে বধ করিয়া 
'রাজকন্য। এণ্ডোঁমিডার উদ্ধার সাধন করেন | 
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পাপিয়ুস যখন AGA মস্তক ছেদন করেন তখন যে রক্তধার! বাহির 
হইয়াছিল তাহা হইতে পেগাসাস পক্ষিরাজ ঘোড়ার উদ্ভব । পরে জুপিটার 
কর্তৃক এই পেগাসাস্‌ নক্ষত্রমগ্ডলে রক্ষিত হয়। 


তারামণ্ডল__ পৌষ হইতে ফান্তুন 
(মানচিত্ৰ-৪ ) 

[ বৰ্ণিত মণ্ডলসমূহ - সিটাস্‌, aa বৃষ, অরিগা বা প্রজাপতি, মিথুন: 
কালপুরুষ, শশক, এরিডানাম্‌ বা atl, বড় ও ছোট কুকুরমণ্ডুল, মনোসারস্‌ 
( Monoceros ) আর্গোনেভিস qi নৌমণ্ডল ৷ ] 

এই তিন মান বিশেষত: মাঘমাসে আকাশের যে গরিমা তাহার Ga 
হয় না। প্রথম প্রভার নয়টি তার! শীতের সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর থাকে | পশ্চিম 
দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহারা আখেনার, রোহিশী, attat (Rigel), 
amaa (Capella, ata, লুৰ্ধক, লুব্ধকের প্রায় সোজ! দক্ষিণে অগস্ত্য, 
FAT, এবং প্রথম পুনর্বন্থ (Pollux) | 


জিটাস ( Cetus ) ব! সমুদ্ররাক্ষস 


২৫নং চিত্র 


এই মণ্ডলকে তিমিও বল! হয় । 'আশ্িন-অগ্রহায়ণ” অধ্যায়ে পেগাসাস্‌ 
মণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে | পেগাসাস্‌ gg জের পূর্বদিকের বাহুটিকে 
দক্ষিণদিকে বাড়াইয়| দিলে এ বাহুর দ্বিগুণ দুরে রেখার পাশে একটি মাঝারি 
উজ্জল তার] দেখা যায় | ইহার কাছাকাছি তেমন উজ্জল আর কোন তারা 
নাই বলির! ইহাকে বেশ উজ্জল মনে হয় ॥ ইহা সিটাস মণ্ডলের সর্বোজ্জল 
তার1 (9) | ইহার উত্তরে পাঁচটি তারা মিলিয়| একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত 
দেখায় এবং পূর্বদিকে প্রায় তিনগুণ দূরে পাচটি তারা লইয়া একটি পঞ্চভুজ 


PRE =; SY 
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আকুতিকে গ্রীক পুরাণে বর্নিত সিটাস রাক্ষসের মস্তক বলিয়া কল্পনা করা 
হয়। উজ্জল চন্রালোক না থাকিলে আকাশে ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে 
safe হয় না। এই ছুই আকুতির প্রায় মধ্যস্থলে মাইরা (Mira) বা 
আশ্চর্য তারা অবস্থিত। এই লাল তারাটিকে খালি চোখে কিছুদিন ধরিয়া 
প্রায় ঞ্বতারার সমান উজ্জল দেখায়; তারপর উজ্জলতা কমিতে থাকে। 
প্রায় ছয়মাস দৃষ্টিগোচর থাকিবার পর ইহার উজ্জলতা এত কমিয়া যায় 
যে প্রায় পাচ মাস কাল ইহাকে আর দেখাই যায় না। উজ্জলতা হ্রাস-বৃদ্ধির 
পর্ধায়কাল এগার মাস। ইহা একটি প্রকাণ্ড তারা__ইহার ব্যাস gc 
ব্যাসের ৪০০ গুণ ; সুতরাং ইহা! s£ অপেক্ষা প্রায় সাড়ে ছয়শত কোটি 
গুণ বড়। [ দুইটি গোলকের আয়তন ব্যাসের সমাহুপাতে ৷ ] 

তারা মণ্ডলের মধ্যে সিটাস বৃহত্তম কিন্তু পাচ ছয়টি উজ্জল তার! ব্যতীত 
এই মণ্ডলের সকল তারাই ক্ষীণপ্রভ | 

[ সিটাস আমাদের দেশে অহিবুপ্ন নামে পরিচিত ছিল। লোকমান্ঠ 
তিলকের মতে খথেদের সময়ে উত্তরায়ণাদি অহিবুপ্নে, বাসন্তবিযুবপাত মৃগে 
( কালপুরুষে ) এবং দক্ষিণায়নাদি ফন্ধনীতে ছিল। ইহা খৃষ্টপূৰ্ব ৪০০০ অন্দে 
ঘটিত এবং ভারতীয় Ai সেই সময়ে সুর্যের বাধিক গতি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন ] 

AMABA (Perseus) [ আহিন-অগ্রহায়ণ অধ্যায় ২০নং চিত্র 
aal পেগাসাস্‌ মণ্ডলের তিনটি তারা এবং ace thie) মণ্ডলের উত্তর- 
ভান্রপদা তারা লইয়া যে সমচতুভু জাক্কৃতি তাহাকে ঘুড়ি মনে করিলে 
এগ্ডোমিভা মণ্ডলের অপর দুইটি তারা এবং পাপিউস মণ্ডলের সর্বোজ্জল 
ভারা ষেন এই প্রকাণ্ড ঘুড়ির লেজ। পাল্সিউস মণ্ডলের তারাগুলি একটি 
তীরের আকারে রহিয়াছে ; ইহার লক্ষ্য যেন ক্যাসিওপিয়! মণ্ডল । চিত্রে 
aS আল্গল বা দৈত্য তারা মাঘ সন্ধ্যায় মধ্যরেখা অতিক্রম করে। 
ইহ! একটি প্রসিদ্ধ তারা প্রায় দুইদিন একুশ ঘণ্টা অন্তর ইহার উজ্জ্বলতা 
বাড়ে এবং কমে। দুইদিন এগার ঘণ্টা ধরিয়া উজ্জলতা৷ একই রকম থাকে ; 
তারপর এই উজ্জলতা। কমিতে থাকে এবং পাচ ঘণ্টা পরে ইহ! পূর্বের এক 
তৃতীয়াংশ হইয়া পড়ে ; পরবর্তী পাচ ঘণ্টায় ক্রমে ক্রমে পূর্ব উজ্জলত] ফিরিয়া 
আদে। তারাটির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জ্যোতিষীর! fde করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। আর একটি ক্ষীণপ্রভ তারা দৈত্যতারার চারিদিকে 


৪ 


te তারামগ্ডল 


খুরিতে ঘুরিতে ইহার ও আমাদের মাঝখানে আসিয়া ইহাকে আড়াল করিয়া 
ফেলে । এই শ্রেণীর আরও বহু তারা আবিষ্কৃত হইয়াছে | 

[আগষ্ট মাসে যে সকল Cs পাত হয়, তাহারা পাপিউস মণ্ডলের দিক 
হইতে আসে । এই কারণে ইহাদিগকে পার্সিআইভ বলা হয় । | 


বৃষ, প্রজাপতি ও মিথুন 


বৃষ। এই মণ্ডলে Ffor) এবং ,হাইএডিস (Hyades) নামে দুইটি 
তারাপুপ্ধ আছে। পাসিউস মণ্ডল হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া এক জায়গায় 
ছয় সাতটি তারার জটলা দেখা যায়। ইহারা ‘সাত ভাই কুত্তিকা» 
নামে পরিচিত--সাঁধারণতঃ ছয়টি তারাই দেখা যায়। ক্ত্তিকাপুঞ্জে প্রায় 
STS তারা আছে । বাইনকিউলার বা ছোট দূরবীণেও এখানে বিশ 
পঁচিশটি তারা দৃষ্টিগোচর হয়_ইহ। এক চমৎকার দৃশ্য । রুত্তিকার nfd- 
পূর্বদিকে ইংরাজী অক্ষর %-এর আকারে পাঁচটি তার] দেখ! যায়। এখানে 
হাইএডিস নামক statia । ৬-এর দক্ষিণ দ্রিকের বাহুতে যে লাল রং-এর 


২৬নং চিত্র 


প্রথম প্রভার তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে উহার নাম রোহিণী। রোহিণীর 
পরের তারাটি ( বৃষরাশির 9) খালি চোখের গোচর যুগ্নতার!। ছুই ate 
*পুরাণে আছে পার্বতীপুত্র বডাননকে বট্কৃত্তিকা ww পান করাইয়া পালন 


করিয়াছিলেন। এই জন্য ষড়াননের নাম কাতিকেয়। বটকৃত্তিকর আকাশে কৃত্তিকা পুঞ্জে 
ছয়টি তারা হইয়া রহিয়াছেন। ইহারা সপ্তপ্বিমগুলের বশিষ্ঠ ব্যতীত অপর ছয় খবির স্ত্রী 1 


 — হারের 
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বর্ধিত করিয়া দিলে তাহাদের প্রান্তে দুইটি উজ্জল তারা দেখা যায় ; ইহারাও 
বৃষ মণ্ডলের অন্তর্গত। কৃত্তিকাপুঞ্ত, হাই-এডিসপুঞ্জ এবং রোহিণী তারার 
সাহায্যে বৃষ মগ্ডলকে চিনিতে পারা যায় । হাইএডিস পুঞ্জে প্রায় পঞ্চাশটি 
তারা আছে । রোহিণী কিন্ত পুগ্র-মধ্যস্থ তারা নহে | 

[ হাইএডিসপুঞ্চের দূরত্ব ১৪০ আলোকবর্ষ, আর রোহিণীর দূরত্ব ৫৭ 
আলোকবধ। ) 


বাইনকিউলার পাইলে কুত্তিকা ও হাইএডিস পুঞ্ন্ধয় দেখিবার সুযোগ 
যেন গ্রহণ করা BA | 


[ মহাশুন্য তারাগুলি দূরে দূরে থাকিয়া বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন দিকে 
ভুটিতেছে। তন্মধ্যে কোথাও কোথাও তাহার! দল বীধিয়! চলিয়াছে। 
প্রত্যেক দল নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট গতিতে চলিয়াছে। এই রকম তারার 
দলকে বলা হয় তারাপুঞ্জ | একটি উপমা দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে । 
আকাশে নানারকমের পাখী নানাদিকে Sfor চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
এক ঝাঁক পাখী দল বীধিয়া এক acy একই দিকে চলিয়াছে। তারাদের 
মধ্যে একটি তারাপুঞ্জ ঠিক এই রকম। কিন্তু তারাগুলি আমাদের নিকট 
হইতে এত দূরে ct তাহাদের গতি আমরা বুঝিতেই পারি না। বহু বৎসর 
পরে তাহাদের অবস্থান পরিবর্তন ধরা পড়ে | ] 


ofaaty ( Auriga ) বা প্রজাপতি মণ্ডল । বুষমণ্ডলের উত্তরদিকে 
বুষের একটি তারা এবং অরিগা মণ্ডলের চারিটি তারা এক পঞ্চভুজ আকারে 
রহিয়াছে । প্রথম প্রভার হলদে রং-এর তারাটির নাম amata (Capella) | 
এই মণ্ডলের একটি তারা (5) সর্ষের ২৭:০ কোটি গুণ বড়। এ পর্যন্ত 
যতটা জান! গিয়াছে ইহা সর্ববৃহৎ তারা | 


মিথুন। বুষমগ্ডলের পূর্বদিকে মিথুন মণ্ডল | ইহার উজ্জল তারাগুলি 
একটি আয়তক্ষেত্রের আকারে রহিম়্াছে। মনে হয় যেন দুইজন মান্য 
মুখোমুখি হইয়! দাড়াইয়া আছে। আয়তের পূর্বপ্রান্তের উজ্জল তারা 
দুইটি প্রথম ও দ্বিতীয় পুনর্বস্থ । ইহাদের মধ্যে হল্দে রং-এর প্রথম প্রভার 
তারাটিই প্রপম পুনর্বহ্থ (Pollux) প্রায় সমান উজ্জল দ্বিতীয় পুনর্বস্থ 
(Castor) নীল রং-এর 5 ইহা প্রথম Aaaa পশ্চিম উত্তরে । পৌষ মাসে 


৫২ watts 


সন্ধ্যার কিছু পরে ইহারা আকাশের উত্তর-পূর্বদিকে দেখ] দেয় ; ফাল্গুন, 
মাসে সন্ধ্যার পর প্রায় মাথার উপর দিয়া যায় | 

[ আমর! দেখিয়াছি গ্রহের! বিভিন্ন রাশির ভিতর দিয়! ঘুরিয়। বেড়ায় | 
জ্যোতিষী হার্শেল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দূরবীণ সাহায্যে মিথুন রাশিতে ইউরেনাস 
গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবার ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গণিতের সাহায্যে 
নির্ধারিত অবস্থানে এই রাশিতে প্ুটোগ্রহ আবিষ্কৃত হয় |] 


প্রথম ও দ্বিতীয় পুনর্বস্থ আমাদের নিকটস্থ তারাগুলির মধ্যে দুইটি ; 


ইহারা যথাক্রমে ৬৩ এবং ৪৫ আলোকবধ দূরে ৷ দ্বিতীয় পুনর্বস্থ জ্যোতিষী- 
দের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ তারা। ছোট ( ২" ব্যাসের ) দূরবীণ দিয়াও 
দেখ। যায় যে ইহ! একটি যুগ্মতার!। আবার বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বার! ইহার! 
উভয়েই etn বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । অধিকন্তু কিছুদূরে অপর 
একটি তারা ইহাদের চারিদিকে খুরিতেছে এবং ইহাও যুগ্নতার!। অতএব 


দ্বিতীয় পুনর্বসথ বা ক্যাষ্টর পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ ষটুতারা ( sextuple 
star ) | 


[ গ্রীকপুরাণে ক্যাষ্টর ও পোলাক্স দুই ভাই । fV জুপিটার অসাধারণ 
শৌর্ষ ও ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য আকাশের তারারূপে তাহাদিগকে অমর করিয়া, 
রাখিয়াছেন । ] 


কালপুরুষ বা মৃগ ( Orion ) 


স্থপ্রসিদ্ধ ওরাইয়ন মণ্ডল আমাদের দেশে কালপুরুষ নামে পরিচিত ; 
ইহার আর এক নাম মৃগ। সমগ্র আকাশে ইহার নায় সুন্দর ও উজ্জল 
মণ্ডল আর নাই । সপ্তধির পরই কালপুরুষ সর্বাধিক পরিচিত মণ্ডল । ইহা 
শীতকালের আকাশকে এক অপরূপ শ্রিমণ্ডিত করিয়া রাখে । শীতের; 
প্রারম্ভে সন্ধ্যায় ইহ! পূর্বাকাশে দেখা দেয়, ফাস্তনের শেষে মধ্যগগনে 
থাকে এবং জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় পশ্চিমীকাশে নীচে থাকে। এই মণ্ডলে 
চারিটি উজ্জল তারার একটি আয়তক্ষেত্রের প্রায় মধাস্থলে কিঞ্চিৎ আড়া- 
আড়িভাৰে তিনটি তার] দেখা যায় ( ২৭নং চিত্র ক)। মণ্ডলের তারাগুলিকে 
aan একটি মানুষের আকৃতি কল্পনা করা যায়। উত্তরদিকে এক 
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জায়গায় তিনটি ক্ষীণজ্যোতি: তারা এই পুরুষের মন্তক-_ইহাই মৃগশিরা 
aye! পূর্বোক্ত আড়াআড়ি তিনটি তার! তাহার কটিবন্ধ : তিনটি 
তারাও মাঝখানে ঝাপসা আলোর মেঘ কটিবিলম্বিত তরবারির মত 


যা, ৃ 

i ' > 

| i 

1 ty i 
Peles + ame ; 
(sain) (Rigel? > 

২৭নং চিত্র (ক) ২৭নং চিত্র খে) 


দেখায় | তাহার ডান হাতে Gow গদা এবং বাম হাতে সিংহচর্ম 
ঝুলিতেছে কল্পনা করা হয়। ইহা বৃষের সঙ্গে যুবিবার জন্য প্রস্তুত 
ওরাইয়নের রূপ (২৭নং চিত্র খ )। নাগরিক পরিবেশের বাহিরে যেখানে 
কোন কৃত্রিম আলো নাই, চন্দ্ালোকহীন বা ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত আকাশেই 
এই চিত্রটি ফুটিয়া উঠে | 


আয়তক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব কোণে প্রথম প্রভার লাল তারাটির নাম আদ্র 
( Betelgeuse ) ; কোণাকুণি বিপরীত দিকের প্রথম প্রভার নীল তারাটির 
নাম বাণরাজা (7২1০1 )। রিগেল (বাণরাজ। ) সুর্যের ১৫০০০ গুণ 
উজ্জল ৷ wb একটি লাল অতিকায় তারা, ইহার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের 
৪০০ গুণ এবং ইহা সুর্যের ১২০০ গুণ উজ্জল । কালপুরুষের স্বদেশে, 
আয়তের অপর কোণের তারাটির নাম কাতিকেয় ( Bellatrix ) | ইহার 
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এই মণ্ডলে লুক এবং অপর পাঁচটি তারা একটি ধাবমান শিকারী কুকুরের 
মত দেখায় ।. এই মণ্ডল আমাদের দেশে মুগব্যাধ নামে পরিচিত | লুন্ধকের 
8° দক্ষিণে একটি statia খালি চোখের citer) বাইনকিউলারে 
আশ্চর্য দর্শনীয় Te | 

মৃগব্যাধ মণ্ডল শশকের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং নদী মণ্ডল দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে | 

জ্যোতিযীদের নিকট লুন্ধক তারা নানাদিক হইতে গুরুত্পূর্ণ। খালি - 
চোখের গোচর তারাদের মধ্যে সেপ্টরাসমণ্ডলের আলফ! নিকটতম (দূরত্ব 
se আলোকবর্ষ )। ইহার পরই লুন্ধক তারার স্থান; ইহার দূরত্ব ৮*৬ 
আলোকবর্ষ। ইহা একটি yrei; সঙ্গী তারাটি আবিদ্ধৃত হয় ১৮৬২ 
খৃষ্টাব্দে | ইহার পূর্বে লুব্ধকের গতিতে অসামগ্রস্ত লক্ষ্য করিয়া জ্যোতিষী 
বেসেল (Bessel) ইহার সঙ্গে অন্য তারার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যত্বাণী 
করিয়াছিলেন । [অতিদূরে বলিয়া তারাসযৃহ স্থির আছে মনে হয় কিন্ত 
খ-গোলকের উপর উহাদের বিভিন্নগতি আছে ; অবস্থান . পরিবর্তন বুঝ! 
যায় দীর্ঘকালের ব্যবধানে । ] লুন্ধকের সঙ্গীটি এক আশ্চর্য তারা ; ইহা একটি 
নিতান্ত ma শ্বেতকায় তারা । উহার আয়তন পৃথিবীয় তিনগুণ মাত্র কিন্ত 
ভর পৃথিবীর ভরের আড়াই লক্ষ গুণ। ইহা! হইতে কিছু বস্তু লইয়| একটি 
দিয়াশালাই-এর বাক্স পূর্ণ করিলে তাহার ভর হইবে এক টন বা ৯৮ মণেরও 
বেশী। 

Š জন্মের ৩২৮৫ বৎ্সরেরও আগে মিশরের অধিবাসীরা JAT তারার 
পূজা করিত। তৎকালে বৎসরের যে-সময়ে সু্ধোদয়ের পূর্বে লুব্ধকের প্রথম 
উদয় হইত তাহার কিছু পরেই নীলনদের বাধিক বন্য! হইত। লুন্ধক তারার 
এই Cra মিশরবাসিদিগকে বন্যা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া fire) এই উদয় 
দেখিয়া মিশরবাসীর! বৎসরের পরিমাপ নির্ণয় করিয়াছিল ৷ 

ছোট কুকুর মণ্ডল (Canis Minor ) | মিথুনের পুনর্বস্থদ্বয়ের ঠিক 
দক্ষিণে এবং লুন্ধকের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি প্রথম প্রভার তারা আছে। 
ইহার নাম সরমী ব| প্রশ্বা Procyon): sage, সরম এবং আদ্র] এই 
তিনটি তারা একটি সমবাহু ত্রিভুঞ্জের তিন কোণে আছে। ত্রিভুজটিকে 
শীতকালের ত্রিভুজ wal ইহার তিনটি অত্যুজ্জল তারা fre নির্ণয়ে 

সাহায্য করে। সরমা, ছোট কুকুর মণ্ডলের তারা এবং ইহার দ্বারাই আমর! 
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ছোট কুকুর মণ্ডলকে চিনিতে পারি । ইহা একটি ছোট মণ্ডল, সরমার কিছু 
উত্তর-পশ্চিমে একটি মাত্র তারা ব্যতীত এই মণ্ডলে আর কোন তারা দেখা! 
বায় না। 

মনোপারস (Monoceros)| আকাশের যে অংশ উত্তরে ছোট কুকুর 
.ও মিথুন মণ্ডল, পশ্চিমে কালপুরুষ, দক্ষিণে বড় কুকুর মণ্ডল এবং পূর্বে হাইড়া 
মণ্ডল দ্বার! সীমাবদ্ধ, তাহা মনোসারস (Unicorn) mes নামে অভিহিত | 
ইহ একটি অপ্রধান মণ্ডল ; এখানে উজ্জল কোন তারা নাই। RRIS 
এই মণ্ডলের ভিতর দিয়! গিয়াছে | 

আর্গেনেভিস্‌ বা নৌমগুল (Argonavis\! মাঘ মাসে Faces 
বহু দক্ষিণে আর একটি প্রথম প্রভার তারা আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে। 
ইহার নাম অগন্তাতারা (Canopus)| উজ্জলতায় আকাশের তারাদের 
মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থানীয় | অগস্ত্য আর্গোনেভিদ্‌ নামক এক বড় মণ্ডলের 
তারা। [ প্রাচীন আর্গোনেভিস্‌ মগুলকে কেরিন! (Carina, the Keel), 
পাঁপিস (Puppis, the stern), পিক্সিস (Pyxis, Mariner’s Compass) 
এবং ভেল! (Vela, the sails) এই চারি মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে; 
অগস্ত্য কেরিন! মণ্ডলে | ] 

আর্গোনেভিস মণ্ডলে অগস্ত্য তারার পূর্বদিকে (প্রায় ২০২৭? দূরে 
চারিটি তারা হেলান ক্রসের আকারে আছে। অনেকে ইহাকে দক্ষিণ 
ক্রস বলিয়া ভুল করে। দক্ষিণ ক্রস ইহার পরে উদ্দিত হয় এবং Ayi 
ক্রসের আকারে থাকে । দক্ষিণ ক্রসের দুইটি তারা৷ প্রথম প্রভার । ইহার 
পূর্বদিকে পার্শ্ববর্তী সেন্টরাস মণ্ডলেও sP প্রথম প্রভার তারা দেখা 
বাইবে। প্রকৃত দক্ষিণ ক্রস যখন দেখা দেয় তখন এই সুন্দর মণ্ডলকে 
সহজেই চিনা যায়। চৈত্ৰ-বৈশাখ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা আছে। 

শীতকালে state) শীতের সন্ধ্যায় ছায়াপথ উত্তর-পশ্চিম দিক্‌ 
হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যাসিওপিয়া, পার্সিউস, প্রজাপতি, বৃষ, মিথুন, 
কালপুরুষ, মুগব্যাধ, আর্গোনেতিস প্রভৃতি মণ্ডলের উপর দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে চলিয়া গিয়ছে । শীতকালের নির্মল আকাশে ছায়াপথ অতি মনোরম 
দেখায়। 

মাঘ মাসে zŠ মকররাশিতে থাকে সুতরাং মাঘ সন্ধ্যায় মকর অন্তমিত। 
কুম্ভ, মীন ও মেষ মগ্ডলকে পশ্চিম আকাশে দেখিতে পাই। আমাদের 
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পূর্ব পরিচিত মঘা তারা সন্ধ্যাফালে উদিত হয়। মাঘ মাসে পূর্ণিমার চক্র 
মঘার কাছে থাকে | 

কালপুরুষ ও উহার নিকটস্থ নক্ষত্রমগ্ুলীর অনুপম সৌন্দর্যগরিমা 
স্বদেশে সর্বকালে মাহুষকে বিমুগ্ধ করিয়াছে এবং তাহার কল্পনাকে জাগ্রত 
করিয়াছে | এখানকার তারামগ্ডল লইয়া বহু কাহিনী রচিত হইয়াছে। 
আমাদের দেশের একটি কাহিনীর মধ্যে গভীর তথ্য ও অতীত ইতিহাসের 
সন্ধান মিলিয়াছে । মৃগ, রোহিণী ও মৃগব্যাধ মণ্ডল লইয়া! ওতরেয় ব্ৰাহ্মণে 
নিম্নলিখিত কাহিনী আছে | 

এক সময়ে প্রজাপতি দুহিতা আত্মগোপনের জন্য রোহিৎ বা হরিণী রূপ 
ধারণ করেন। তখন প্রজাপতি aG বা মুগরূপে এক অভূতপূর্ব আচরণ 
করিয়া বসেন। ইহাতে দেবতার! ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়| নিজেদের ঘোরতম 
অংশ একত্র করিয়া ভূতবানের কৃষ্টি করিলেন । সেই ভূতবান্‌ প্রজাপতিকে 
তীরবিদ্ধ করিরা আকাশে গমন করিলেন। সেখানে প্রজাপতি মৃগরপে 
REM বা রুদ্র মৃগব্যাধবূপে এবং প্রজাপতিছুহিতা রোহিণী নক্ষত্ররপে 
বিরাজ করিতেছেন | 

খীষ্টপূর্ব প্রায় পাচহাজার অন্দে ae বিষুব-বিন্দু মুগশিরা নক্ষত্রে 
Rai afin লোকমান্য তিলক মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, acay এই 
সময়ে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উপনিষদের খষিগণ দেখিয়! বিস্মিত 
হইলেন যে বিষুবন্‌ মুগশিরা নক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষত্রের দিকে সরিয়া 
আসিয়াছে । যজ্ঞের কাল, বীজবপন প্রভৃতি ag সাপেক্ষ । প্রজাপতি 
কালের নিয়ামক । apa পশ্চাৎ অপসরণকে তাহারা উক্ত আখ্যায়িকায় 


রূপ দিলেন। সেই সময়ে খষিগণ বিষুববিন্দুর পশ্চাৎ অপসরণ লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার কারণ তাহাদের বোধগম্য ছিল s] | 


আকাশের দক্ষিণমের প্রদেশ 


grii উত্তর মেরুবিন্দুর অতি সন্নিকটে । তাই qta স্থির: 
রহিয়াছে মনে হয় এবং অন্যান্য তার! ক্রবতারাকে কেন্দ্র করিয়া আকাশ 
প্রদক্ষিণ করে। ক্রবতার! রাত্রে দিক্নির্ণয়ে সাহায্য করে। ক্রবতারার 


বড় ম্যাগিলন মেঘ 


„ ছোটম্ার্সিলন মেঘ 


x akafa 


দক্ষিণ মেরুগ্রদেশের তারামণ্ডল 


৩*নং চিত্র 
বিপরীত দিকে দক্ষিণ মেরুবিন্দুর নিকটে তেমন উজ্জল কোন তারা নাই। 
পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের অধিবাসীদের রাত্রে দিক্নির্ণয় করিবার আমাদের 
মত সহজ উপায় নাই । দক্ষিণ মেরুবিন্দু অক্টান্স্‌ (Octans) নামক একটি; 
অন্পষ্ট ম লে অবস্থিত। নিতান্ত ক্ষীণপ্রত (বষ্টগ্রভার ) সিগমা অক্টান্টিন্‌ = 


‘৬০ তারামণ্ডল 


(০ Octantis ) নামে একটি তারা দক্ষিণ মেরুবিন্দু হইতে ৫” দূরে। যদি 
-ইহা আমাদের ঞ্রবতারার মত উজ্জল ও স্থপরিচিত হইত তাহা হইলে 
ইহা দক্ষিণ গোলার্ধে ঞ্বতারারূপে দিক্নির্ণয়ে সহায় হইতে পারিত। দক্ষিণ 
কস্মগুলের adit প্রথমপ্রভার তারা (<) হইতে দক্ষিণমেরু প্রায় 
২৮" দূরে এবং ক্রসের দীর্ঘতর বাহুটি বাড়াইয় দিলে Q রেখার উপরেই 
“দক্ষিণ মেরুবিন্দু অবস্থিত। দক্ষিণ ক্রসে দুইটি প্রথমপ্রভার তারা রহিয়াছে 
এবং ইহার পূর্বদিকে কিছু দূরে সেণ্টরাস মণ্ডলে দুইটি প্রথম প্রভার তারা 
আছে। এই চারিটি প্রথম প্রভার তারা দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের এই অঞ্চলকে 
MEST Safes করিয়া রাখিয়াছে |< পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের যে সকল 
অধিবাসী মেরুবিন্দু হইতে o. q অধিক দূরে রহিয়াছে তাহাদের নিকট 
মে থতুতে দক্ষিণক্রস্‌ ও সেন্টরাস মণ্ডল অস্তমিত থাকে তখন আখের্নার 
(দক্ষিণ মেরু হইতে ৩২০ দুরে উদিত থাকে। অগস্ত্য তারা দক্ষিণ মেরু 
'হইতে ৩৭° দূরে | অতএব দক্ষিণ মেরু হইতে ৩৭০-র মধ্যে ছয়টি প্রথম প্রভার 


তারা রহিয়াছে কিন্ত উত্তর মেরু হইতে se-a মধ্যে কোন প্রথম প্রভার 
তারা নাই। 


পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের লোক আকাশের দক্ষিণমের প্রদেশে ছুই খণ্ড 
“পাতল! উজ্জল মেঘের মত জায়গা দেখিতে পায়। ইহার! 'ম্যাগিলনের মেঘ” 
(Magellanic Clouds) নামে পরিচিত। জ্যোতিষীরা জানিতে 
পারিয়াছেন ইহারা বহুদূরে অবস্থিত পৃথক নক্ষত্রজগৎ_ইহাদের নিকট 
"হইতে আমাদের নিকট আলে! আসিয়া পৌছিতে একলক্ষ সত্তর হাজার 
"বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। বড় মেঘটি দোরাদো ( Dorado ) নামক 
মণ্ডলে অবস্থিত। এই মণ্ডলে খালি চোখের অগোচর ( অষ্টম প্রভার ) একটি 
তারার ( S. Doradus) বাস্তব উজ্জলত সুর্যের বাস্তব উজ্জলতার ১০ লক্ষ 
"গুণ । ইহা অপেক্ষা অধিক উজ্জলতাবিশিষ্ট কোন তারা জানা নাই। 
সেণ্টরাসের বিট! এবং আখের্নারের সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দুর নিকটেই 
‘দক্ষিণ মেরু। দক্ষিণ মেরু ও আখের্দারের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় ছোট 
ম্যাগিলন মেঘ; বড় মেঘ আখের্নার এবং alema মাঝামাবিজায়গায় | 


* পৃথিবীর উত্তর গ্োলার্ধের ৩০০ অক্ষাংশের tery অঞ্চলসমূহ হইতে অনুপম সুন্দর 
"দক্ষিণক্রস্‌ ও সেণ্টরাসের উজ্জল মনোহর প্রথম প্রভার তারা দুইটি দেখা যায় না। আমাদের 
দেশে দেরাছুন, সিমলা, AISA, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চল এবং কাশ্মীর হইতে ইহাদিগকে দেখা 
“যাইবে না। 


তারামগ্ডল ৬১ 


আধাঢ়-ভান্র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, দক্ষিণ কিরীট মণ্ডল বৃন্িকের" 
পুচ্ছের নিকটে পূর্বদিকে | ছোট মেঘ টুকানা। ( Tucana ) নামক মণ্ডলে | 
এই মণ্ডলে গোলারৃতি তারাপুগ্জ (47 Tucanae ) ২০,০০০ তারা লইয়া- 
গঠিত একটি চতুর্থপ্রভার তারার মত দেখায় | 

দক্ষিণে বড় মেগেলন মেঘ ও উত্তরে বৃষমণ্ডল একই বিয়ুবাংশে, ছোট 
ম্যাগিলন মেঘ ও মীনমগ্ডলের বিষুবাংশ এক | দক্ষিণ ক্রম্‌ কন্যা মণ্ডলেরঃ 
দক্ষিণে অবস্থিত। 


প্রুবতারা নির্দেশক later রেখা ও দিক্‌ নির্ণর 


gotal উত্তর দিকে থাকিয়া, আমাদিগকে দিক্‌ নির্ণয়ে সাহায্য করে | 
“যখন সপ্তষিমগ্ল Cite থাকে তখন সপ্তত্বিমগুলের প্রথম দুইটি তারার 
( পুলহ ও ক্রতু ) সংযোজক রেখ! বধিত করিয়া অনায়াসে erota নির্ণয় 
করা যায়) ইহ! সুবিদিত। ক্রবতারা নির্দেশক অপর কতগুলি রেখা প্রদত্ত 
"হইল । এই রেখাগুলিকে নীচের দিকে বাড়াইয়! দিলে ধ্রবতারার পাশ 
দিয়! যায়। 

(১) কালপুরুষ মণ্ডলের Wate ( Rigel ) এবং প্রজাপতি মণ্ডলের 
IAIA তারার সংযোজক রেখ] | 


(২) কন্যারাশির চিত্রা তারা এবং aaa বশিষ্ঠ তারার সংযোজক 
রেখ|। 


(৩) সরমা তারা এবং পুনর্বস্থদ্য়ের মাঝাবাঝি বিন্দুর সংযোজক 
-রেখা। 
(৪) অবণা তারা৷ এবং হংস মণ্ডলের পশ্চিম বাহুর প্রান্তস্থিত তারার 
সংযোজক রেখা | 
(৫) পেগাসাস বর্ণক্ষেত্রের পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় বাহু । 
(৬) ॥ক্যাসিওপিয়া, এবং পেগাসাস বর্গক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব কোণে 
অবস্থিত উত্তরভাত্রপদ। তারার সংযোজক রেখা | 
খ-বিষুববৃত্তের উপরিস্থ যে কোন বিন্দু ঠিক পূর্বদিকে উদ্বিত হয় এবং 
“পশ্চিমদ্িকে অন্তমিত হয়। নিঙ্গলিখিত তারাগুলি fige হইতে 
' অধিকদূরে.নহে ১ নামের পাশে বন্ধনী চিহ্নের ভিতর প্রত্যেকের দূরত্ব দেওয়া 
Site! এই তারাগুলির উদয় বা অস্ত দেখিলে পূর্ব বা পশ্চিম দিকের 
নির্দেশ পাওয়া যায়। 
কুস্ত রাশির সর্বোজ্জল তারা < (১০)। 
কালপুরুষের মেখল! ( কটিদেশের তিনটি তারা )_-(২-র মধ্যে ) 
সিটাসমণ্ডলের সর্বোজ্জল তারা < ( ৪ উত্তর); মাইরা ( 8° দক্ষিণ ) 
Fay] ( ৬* উত্তর ) 
জলনর্পের সর্বোজ্জল তারা৷ < ( 5° দক্ষিণ ) 


তারামগ্ডল ৬৩ 


কন্যা মণ্ডলের B (৩০) (১) 

শ্রবণ! ( ৯০ উত্তর) 

খ-বিষুব বৃত্ত যেসকল তারামগ্ুলের ভিতর দিয়া গিয়াছে তাহাদের 
নাম পশ্চিম হইতে পূর্ব ক্রমে দেওয়া হইল | 

মীন, সিটাস্‌, বৃষ ( দক্ষিণাংশ ), কালপুরুষ, মনোসারস্, ছোট কুকুর 
(দক্ষিণ সীম! ), জলসর্প ( Hydra ), rabta ( Sextans ), সিংহ, কন্যা, 
সর্প, ওফিয়ুকাস্‌, একুইলা, কুম্ভ । 

বাসভ্ত বিষুববিন্দু মীনরাশিতে এবং শারদ বিষুববিন্দু কন্যারাশিতে 
অবস্থিত। এই ছুই বিন্দু রবিমার্গ ও বিষুববৃত্তের ছেদ্ববিন্দু। ২১শে মার্চ সূর্য 
বাসস্ত বিষুববিন্দুতে থাকে । সেদিন সন্ধ্যায় তাহার বিপরীত দিকে কন্যা 
রাশিতে অবস্থিত শারদ বিষুববিন্দু ঠিক পূর্বদিকে উদ্দিত হয়। ২৩শে 
সেপ্টেম্বর সূর্য শারদ বিষুব বিন্দুতে আসে এবং সেই দিন সন্ধ্যায় মীন রাশিতে 
অবস্থিত বাসস্তবিষুব বিন্দু ঠিক পূর্বদিকে উদ্দিত হয় । ala ও শীত অয়নান্ত 
aaa যথাক্রমে কালপুরুষের পূর্বদিকে এবং ওফিমুকাসের পূর্বদিকে ; 
ইহারা মিথুনরাশি এবং ধন্থরাশির ভিতর দিয়া গিয়াছে। 


দিনের বেলা আমরা! z£ সাহায্যে fee নির্ণয় করি । £ ২১শে মাচ 
এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর ঠিক পূর্ব দিকে উদ্দিত হইয়া হেলান Tera গিয়া 
ঠিক পশ্চিম দিকে অন্তমিত হয়। কিন্তু সূর্য কখনও বিষুব রেখা হইতে 
২৩০র অধিক উত্তরে বা দক্ষিণে যায় না ; ২১শে মার্চের পর হইতে ২৩শে 
সেপ্টেম্বরের আগে পর্যন্ত পূর্বদিকের উত্তরে সর্ষের উদয় এবং পশ্চিমদিকের 
উত্তরে অস্ত । পরের ছয় মাস পূর্ব ও পশ্চিমের দক্ষিণে উদয় ও অন্ত। 
মধ্যাহ্ন সময়ে সর্ব উধ্ব বিন্দুর দক্ষিণে থাকে স্কৃতরাং তখন দক্ষিণ দিক বুঝা 
যায়। কোন বৃক্ষ বা স্তম্ভের ছায়া তখন ঠিক উত্তর মুখে পড়ে এবং এই 
ছায়ার wo দিবসের অন্য যে কোন সময়ের ছায়ার দৈর্ঘ্য অপেক্ষা 
কম। 

দিনের cq কোন সময়ে w$ দেখিয়া ঘড়ির সাহায্যে স্থলভাবে দিক্‌ 
mite হইতে পারে । ঘণ্টার কাটাকে স্বর্ধাভিমুখে ধরিলে ১২টার দাগ 
ও ঘন্টার কাটার মাঝামাঝি দিকে দক্ষিণ দিক্‌ সুতরাং বিপরীত দিক্‌ উত্তর । 
উত্তর মুখ হইয়া দাড়াইলে ভান দিক্‌ পূর্ব এবং বাম দিক্‌ পশ্চিম 1 


মাস, দিক্‌ ও সময় নির্দেশক চিরস্থায়ী তার! ঘড়ি 


প্রত্যেক মাসের প্রথম ভাগে সান্ধ্য আকাশে [স্থানীয় সময় ৮টা (৭ q. 
৪৫ মি. হইতে ৮ q ১৫ মি. মধ্যে )] আমাদের পরিচিত যে সকল তারা 
পূর্বদিকে উদিত হইয়া! চিরকাল দিক্‌, মাস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া: 
আসিতেছে তাহাদের নাম কবিতায় দিলাম ; মনে রাখিবার স্কবিধা হইবে | 

মঘা তারা মাঘ মালে পূবেতে ভাতিবে, 
উত্তর ফাল্গুনী তারা ফান্নে উদ্দিবে। 
চিত্রা স্বাতী এক সঙ্গে চৈত্রের আকাশে, 
বৈশাখে বিশাখা তার! ধীরে ধীরে আসে | 
Carb মাসে দুই তারা অভিজিৎ জ্যেষ্ঠা, 
আষাঢ় শ্রাবণে দেখ শ্রবণা ধনিঠ্]। 
ভান্রপদা ফোমালোকে ভাদ্রেতে পাইবে, 
আশ্খিনে অশ্বিনী তারা উদিত হুইবে | 
রুত্তিকা ও মৃগশিরা পর ছুই মাসে, 
পৌষেতে লুন্ধক পুস্তা আকাশেতে হাসে | 

সন্ধ্যাকালে যে তারা উদ্দিত হয় রাত্রের অন্য সময়ে তাহার অবস্থান 
দেখিয়া রাত্রির সময় সম্বন্ধে আন্দাজ করা চলে | 
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এই পুস্তকে AIS তারামণ্ডল 


প্রথম মানচিত্র 
( চৈত্র-জ্যেষ্ট) 
wary ৮। কভান (কাক) 
শিশুমার ( ays) [৯। সেক্সটান্স্‌ (Sextans) ] 
সিংহ ১০। কন্যা 
লঘুসিংহ ১১। শিকারী কুকুর 
(Canes Venatici) 
কর্কট RI কোমা বেরিনিসেন্‌ 
জলসৰ্প | Hydra ) ১৩। দক্ষিণ ক্রস 
ক্রেটার (বাটি) ১৪ । ASA 
দ্বিতীয় মানচিত্র 
( আবাঢ়-ভাব্র ) 
ড্রেকো। ২১। ওফিরুকাস 
বুওটিস্‌ ২২। বৃশ্চিক 
কিরীট ( Corona ) [২৩। লুপাস্‌ বা বুক] 
হাকিউলিস ২৪। তুলা 
বীণা ( Lyra ) ২৫ | ধন্ 
সৰ্প ( Serpens ) ২৬। শ্তেন (Aquila ) 
তৃতীয় মানচিত্র 
( আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ) 
হংস ব। উত্তর ক্রম ৩৫। মকর 
ডেলুফিনাস ৩৬। কুম্ভ 
afer 41 তীর ৩৭। দক্ষিণ মীন 
ভাল্‌পেকিউল। বা থেকশিয়াল ] [৩৮1 স্কান্সটর ] 
সিফিমুস ৩৯। মীন 
ক্যাসিওপিয়! 8° | মেষ 
পেগাসাস্‌ ৪১। ত্রিভুজ মণ্ডল 
ace TAP 


(ট্রাইএদুলম্‌ ) 
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তারামণ্ডল 

চতুর্থ মানচিত্র 

( পৌষ-ফাল্তন ) 
সিটাস ( afa ) ৪৯। এরিভানাস্‌ বা স্বর্ণদী 
পাসিযুস e° | মুগব্যাধ বা বড় 

কুকুর মণ্ডল 

বৃষ ৫১। ছোট কুকুর মণ্ডল 
sian বা প্রজাপতি ৫২। মনোসারস্‌ 
মিথুন ( Monoceros ) 
কালপুরুষ ( Orion ) eu | আর্গোনেভিস্‌ বা 
শশক ( Lepus ) নৌমণ্ডল 


তারার কথা 
রাত্রের নির্সেঘ নির্ল আকাশে ছোট ছোট তারাগুলি মিটি মিটি afan 
ages চিত্রকে আকর্ষণ করে আর অনন্তের আহ্বান জানায় | ইহারা 
মানুষের নিকট চির-বিস্ময় । শহরে উন্মুক্ত উদার নির্ল আকাশ মিলে না। 
রাস্তায়, বাড়ীর ছাদে অথবা বাগানে পার্কে গিয়া, যেটুকু আকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহাও কৃত্রিম আলোর প্রভাবে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। 
কিন্তু নাগরিক পরিবেশের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে, পল্লীর মাঠে বাটে গৃহ- 
প্রাঙ্গণে বসিয়া তারায় ভরা রাত্রের আকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হয় না এমন লোক 
বিরল। চিরকাল ধরিয়া এই ছোট ছোট তারাগুলি মানুষের মনে কত 
কল্পনা জাগাইয়াছে। মান্য ইহাদের ভাল বাসিয়াছে ; মুনি-ধষি, দেবতা, 
বীর, রাজা, রাণী, রাজকন্যা এবং কল্পনায় নানা জীবজন্তর নামে ইহাদের 
নামকরণ করিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ জানিতে চাহিয়াছে ইহাদের 
wat | আকাশের সপ্তযিমণ্ডল যেন মাহ্ষের চিরন্তনী জিজ্ঞাসার প্রতীক 
এক বিরাট জিজ্ঞাস! fsm বিরাজ করিতেছে । মানুষের সেই জিজ্ঞাসা 
atin জানাইয়াছে__- 
“হিরগয়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌ । 
তৎ ত্বং পূষন্নপাবুণু সত্যধৰ্মায় দৃষ্টয়ে 1? 

‘হিরগ্রয় পাত্রের দ্বার! সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। হে পুষণ, হে জ্যোতিম্মৎ 
gf, mos আমার নিকট হইতে তুমি আচ্ছাদন অপসারিত কর 
তোমাকে জানিতে দাও |” 

মানুষের এই আকুল প্রার্থনা feat হয় নাই, আজ আমরা জানি, ছোট 
ছোট তারাগুলি কেহই ছোট নয়_ কল্পনার দীপ বা আলোকবিন্দু মাত্র 
নয়_ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটা প্রকাণ্ড KÉL জ্যোতিষীরা ইহাদের 
দূরত্ব, আয়তন, ভর, উজ্জলতা, সংখ্যা নির্ণয়ের উপায় অবগত হইয়াছেন | 
তারাদের নিকট হইতে যে আলে! আসিয়া আমাদের নিকট পৌছায় তাহার 
মধ্যেই প্রধানতঃ ইহাদের পরিচয়লিপি নিহিত রহিয়াছে | 

যে $c আমরা আকাশের গাঁয়ে একখানি উজ্জল থালার মত দেখি 
তাহ! এক প্রকাণ্ড জলন্ত গ্যাসের পিও-_তারারা was, wig আয়তন 


৬৮ তারামণ্ডল 


পৃথিবীর সওয়া তের লক্ষগুণ এবং সুর্য পৃথিবী হইতে সওয়! নয় কোটি মাইল 
দূরে । এত দূরে বলিয়াই এই প্রকাণ্ড সূর্যকে আমাদের এত ছোট মনে হয়৷ 
যেটি আমাদের নিকটতম তারা তাহার was সুর্যের দূরত্বের আড়াই লক্ষ 
গুণেরও বেশি--৯ই কোটিকে ২২ লক্ষ দিয়া গুণ করিলে যে বিরাট সংখ্যা 
হয় তাহা প্রায় ২৪,০০,০০০ কোটি মাইল । স্থতরাং স্থর্যের তুলনায় এই 
তারাকে একটি আলোর বিন্দুরূপে দেখায় ; অন্যান্য তারারা আরও অনেক 
অনেক দূরে রহিয়াছে | 

ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা মাপিবার একক বা মাপকাঠি ফুট বা মিটার | 
কিন্ত কলিকাতা হইতে দিল্লীর দূরত্ব মাপিতে গিয়া ফুট বা মিটারকে মাপ- 
কাঠি হিসাবে ব্যবহার করিলে varh এক বিরাট সংখা! দিয়! প্রকাশ করিতে 
হয়। ফুটের ৫২৮০ গুণ মাইলকে অথবা মিটারের সহন্রগুণ কিলোমিটারকে 
তখন মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুর্য এবং আরও দূরের 
জ্যোতিদ্দের বেলায় মাইল মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করিলে দূরত্বকে 
কোটি কোটি ধারণাতীত সংখ্যা দিয়! প্রকাশ করিতে হয়, জ্যোতিষীর এই 
জন্য অন্য বৃহ একক বা! মাপকাঠি ব্যবহার করেন। আলো প্রতি সেকেণ্ডে 
১,৮৬,০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে । চন্দ্রের দূরত্ব ২,৪০,০০০ মাইল__ 
ba হইতে পৃথিবীতে আলো পৌছিতে মাত্র ১ সেকেণ্ড সময় লাগে | আর 
xi হইতে আলো! আসিয়। পৌছিতে ইহার ৩৬০ গুণ অর্থাৎ ৮ মিনিট সময় 
লাগে। আমাদের নিকটতম তার! হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে 
৪ ব্সর সময় লাগে | এক বৎসরে আলে! যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে 
তাহাকে বলা হয় আলোকবর্ষ। কোন জ্যোতিষ্ষের দূরত্ব ses আলোকবর্ষ 
বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহার নিকট হইতে পৃথিবীতে আলো আসিয়া 
পৌছিতে সহস্র বৎসর সময় লাগে। আর আজ আমরা তাহাকে যেমনটি 
দেখিতেছি উহ তাহার aga বৎসর পূর্বের aT) তাহার বর্তমান রূপ বা 
অবস্থান সম্বন্ধে আমর] কিছু জানি sl 1 

বেশির ভাগ তারার উজ্জলতা ও আয়তন ক্র্ষের মত। তবে এমন 
তারাও আছে যাহার ব্যাস সুর্যের ব্যাসের Iae sql আয়তন সুর্যের 
শত কোটি গুণ |w আবার এমন তারাও আছে যাহার ব্যাস কুর্ষের ব্যাসের 
শতাংশ TOIR ইহা =£ অপেক্ষা দশ লক্ষ গুণ ছোট | 


+ আারতন ব্যাগের ঘনানুপাতে | ব্যাস দ্বিগুণ হইলে আয়তন ২৩ বাঁ ৮ গুণ, ব্যাস দশগুণ 
হইচল আয়তন ১০০ বা সহস্্রগুণ। 


তারার কথা ২০৬৯ 


সকল তারাই এক রকম উপাদানে গঠিত। fee তাহাদের aes 
উজ্জলতা বা দীপ্তির পার্থক্য বহুলক্ষগুণ, ভরের পার্থক্য সহস্রগুণ এবং ঘনান্কের 
(density ) পার্থকা চারিশত কোটি গুণও হইতে পারে।  কালপুরুয় 
মণ্ডলের AWG] তারার WF ২ঈলল অর্থাৎ সমান আয়তনের জলের 
সহিত তুলনায় ইহা পঁচিশ লক্ষ গুণ হাল্কা EF তারার একটি sa 
ক্ষীণপ্রভ সঙ্গী আছে, ইহার: আয়তন সুর্যের ০৮৯০ অংশ-_বৃহস্পতি গ্রহের 
সমান--ঘনাঙ্ক ০১০০০ | ভান মানেন-এর তারা (Van Maanen's 
star) বলিয়া wens একটি তারার wats « লক্ষ-_ইহার আয়তন 
পৃথিবীর সমান। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ক্যাসিগপিরা মণ্ডলে একটি 
অতিক্ষ্রায়তন stata | পৃথিবীর আয়তনের ৯ ) সন্ধান মিলিয়াছে_এত 
ছোট হইলেও ইহ! aria প্রায় তিনগুণ ভারী | ইহার ঘনাঙ্গ সাড়ে তিন 
কোটির বেশি। ইহার বস্তু দিয়া তৈয়ারী একটি খেলার মার্বেলের ভার 
হইবে প্রায় ৪০ টন | এরকম গুরুভার অবিশ্বাস্ত বস্তুও কি সম্ভব ? বিস্ময়ের 
বিষয় হইলেও ইহা অসম্ভব৷নয় ৷ পরমাণুর কেন্দ্রীণের | nucleus ) আয়তন 
পরমাণু অপেক্ষা বছ কোটি গুণ ছোট-_কেন্দ্রীণের ব্যাস: পরমাণুর ব্যাসের 
দশ AVA | পরমাণু হইতে সমস্ত ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে 
কেন্দ্রীণগুলি বদি ঠাসাঠাসি হইয়া অবস্থান ca তাহা তইলে বস্তুর ভার 
এইরকম কোটিগুণ cafer হইতে পারে | মহাকাশে অনেক বিস্ময়কর ঘটনাই 
ঘটে |. শ্বেত ক্ষুদ্রকায় তারার পষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৪০.০০০১ সে্টিগ্রেড 
Ate হইতে পারে, আবার নীচের দিকে ৭০০০০ সেঃও হইতে পারে | 

জোষ্ঠা তারার আয়তন ects কা গুণ । অরিগা বা প্রঙ্গাপতি 
মণ্ডলে একটি তারা ( € Aurigae ) arfa ২৭০০ কোটিগ্রণ বড়। কিন্তু 
মনে রাখিতে হইবে ইহার। ব্যতিক্রম | 

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ হইতে ভোরাডো মগুলের তারাগুলি দেখ! যায়। 
এই মণ্ডলের একটি তাঁরা: 5. Doradus ) সুর্যের চারিলক্ষ গুণ উজ্জ্বল | 
ইহা! অপেক্ষা উন্জল'কোন তারা জানা নাই । অত্যধিক দূরত্ব হেতু ইহা 
খালি চোখের গোঁচর নয় | 

বরণচ্ছত্র বিশ্লেষণ দ্বারা তারাদের আয়তন, তাপমাত্রা এবং উজ্জলতা 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে । সাধারণতঃ তারার আয়তন সর্ষের 
eral পর্যন্ত বেশি এবং সুর্যের দশাংশ পর্যন্ত কম হইয়া থাঁকে। =š একটি 


qo তারামণ্ডল 


মাঝারি আয়তনের তারা ; ইহার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা ৬০০০০ সেটিগ্রেড | 
উচ্চ তাপমাত্রার তারাগুলি নীল দেখায়, নিম্ন তাপমাত্রার তারাগুলি 
লাল। sz একটি পীত রং-এর Stal! é অপেক্ষা বড় আয়তনের এবং 
বেশি তাপমাত্রার তারা কম ; সর্ষের সমান আয়তনের, কাছাকাছি 
তাপমাত্রার, কম আয়তনের ও fra তাপমাত্রার তারা বেশি | 

এবার সাধারণের ব্যতিক্রম অল্পসংখ্যক তারার কথা বলি। কিছুসংখ্যক 
তারা আছে অতিকায় এবং অত্যুজ্জল। ইহাদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কম | 
ইহাদের অতি বৃহদাকারের জন্যই ইহারা অত্যুজ্জল । কারণ উজ্জলতা। 
কেবল পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রার উপরই নির্ভর করে না আয়তনের উপরও, 
নির্ভর করে। অপর দিকে ক্ষুদ্রকায় তারা আছে, ইহাদের আয়তন বৃহস্পতি 
গ্রহের আয়তনের সহিত তুলনীয়। শ্বেত ক্ষুদ্রকায় তারার] কূর্যাপেক্ষা 
অনেক অধিক তাপমাত্রাবিশিষ্ট, ইহাদের sats খুব বেশি । আগেই কয়টি 
were দিয়াছি। 

তারাগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে yn দুইটি তার! কাছাকাছি 
থাকিয়া পরস্পরের আকধণে উভয়ের সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারিদিকে ইহারা 
ঘুরিয়া থাকে । প্রায় চল্লিশ হাজার যুগা তারার সন্ধান মিলিয়াছে। qam 
তারার ভর সঠিকভাবে নির্ণয় কর! যাঁয়। তিনটি চারিটি, ছয়টি তারাও 
পরস্পরের আকর্ষণে কাছাকাছি আছে এরকম পাওয়া গিয়াঁছে। 

কতকগুলি তারা আছে যাহাদের উচ্জলতা ঠিক থাকে না-_বাড়ে কমে। 
উজ্জলতার হ্বাসবৃদ্ধির দুই রকম কারণ আছে। যুগ তার! পরস্পরের বন্ধনে 
থাকিয়া ঘুরিবার কালে যদি কম উজ্জল তারাটি আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া 
বেশী উজ্জল তারাটিকে আড়াল করে, তখন কয়েক ফণ্ট! sa তারাকে কম 
উজ্জল দেখায়। PAR মণ্ডলে আল্গল্‌ q| দৈত্যতারা এইপ্রকার একটি 
যুগ্ম তারা। দুইদিন একুশ ঘণ্টা অন্তর কম উজ্জল তারাঁটি ঘুরিয়া আসিয়া 
অপরটিকে আড়াল করে। যুগ তারা ধরা পড়ে দুরবীণের সাহায্যে | 

আর একপ্রকার তারা আছে অভ্যন্তরীণ কারণে ইহাদের উজ্জলতার 
হাসবৃদ্ধি ঘটে । ইহারা একবার স্কীত হয় আবার নির্দিষ্ট কাল পরে সঙ্কুচিত 
হয়; এই প্রক্রিয়া অবিরাম চলিতে থাকে। প্রথমে সিফিমুস মণ্ডলে এই 
রকম একটি তার! লক্ষ্য কর! হয়, পরে আরও বহু তারার সন্ধান মিলে। 
সিফিয়ুস মণ্ডলের তারাটির নামান্ণুসারে এই শ্রেণীর তারাকে সিফাইড তারা 


তারার কথা৷ a> 


বলা হয়। ইহাদের উজ্জলতা হ্বাসবৃদ্ধির পর্যায়কাল এবং প্রকৃত উজ্জলতার 
মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে । বেশি উজ্জল তারার পর্যায়কাল 
বেশি । সমান পর্যায়কাল বিশিষ্ট সিফাইড তারার প্রকৃত উজ্জ্বলতা সমান। 
কিন্তু প্রতীয়মান উজ্জলত! অর্থাৎ আমাদের নিকট তাহারা যে রকম উজ্জল 
মনে হয় তাহা__দূরত্বের বর্গান্ুপাতে কমে, সুতরাং ইহাদের একটির দূরত্ব 
অন্য উপায়ে জানিতে পারিলে সকলের waw গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করা! 
যায়। এই শ্রেণীর তারা বহুদূরের জ্যোতিক্ষের দূরত্ব নির্ণয়ের পথ উন্মুক্ত 
করিয়া দিয়াছে | 

আকাশে কত তারা আছে, আমর! কত তার! দেখিতে পাই, ইহ। একট! 
স্বাভাবিক প্রশ্ন। যদিও আমরা বলি আকাশে অগণ্য তার! কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে সমগ্র আকাশে পাচ হাজারের বেশি তার] খালি চোখে দেখা যায় না। 
এক সময়ে আমরা আকাশের অর্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাই__এই অর্ধাংশে 
প্রায় আড়াই হাজার তার! আছে কিন্ত যে তারাগুলি নিয় আকাশে ক্ষিতিজ 
রেখার কাছে তাহাদের আলে] বায়ুমণ্ডলের অধিকতর বিস্তৃত স্তর ভেদ 
করিয়া আসে বলিয়া ইহারা তখন দেখা যায় না, খুব ভাল দৃষ্টিশক্তির 
লোকও এক সঙ্গে দেড় হাজারের বেশি তারা দেখিতে পায় না। waqa 
লক্ষ লক্ষ তার] দেখা যায়। প্রায় দশ লক্ষ তারা তিন ইঞ্চি ব্যাসের 
দুরবীণের দৃষ্টিগোচর ৷ বর্তমান বৃহত্তম দূরবীণে প্রায় নব্বই কোটি তারা 
দেখ! সম্ভব । আমরা যে নাক্ষত্র জগতে আছি wt তাহারই অন্তর্গত একটি 
তারা । এই নাক্ষত্র জগতে তারার সংখ্যা দশ সহস্র কোটি হইবে। 
আমাদের এই নাক্ষত্র জগৎ মহাশূন্যে যে স্থান জুড়িয়া আছে তাহার আরুতি 
গোল চ্যাপট। বিস্কুটের মত। দূরতম ছুই প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ 
আলোক বৎসর, চওড়া দিকের দুই প্রান্তের দূরত্ব বিশ হাজার আলোক 
বৎসর, সূর্য এখানে ছায়াপথের মাঝামাঝিতলে কেন্দ্র হইতে প্রায় ত্রিশ 
হাজার আলোকবর্ষ দূরে | . 

মহাসমুদ্রে যেমন কোথাও কোথাও কতকগুলি দ্বীপ লইয়া এক একটি 
দ্বীপপুণ্_মহাশৃন্যে তেমনি এক এক জায়গায় বহুকোটি তার! লইয়া এক 
একটি নাক্ষত্র জগৎ (ইহাদের মধ্যে ছুই নিকটতম তারার দূরত্ব চার 
আলোকবর্ষ )। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও আমাদের AG জগৎ ব্যতীত 
অন্য নাক্ষত্র জগতের অস্তিত্ব জান! ছিল ন! এবং ইহাই ছিল আমাদের বিশ্ব । 
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see HIT মণ্ডলে পাত্‌লা উজ্জল মেঘের মত একটু জায়গ। দেখা যায়__ 
ইহাকে ets ie নীহারিকা বলা হয়। এখন জানা গিয়াছে ইহা 
আমাদের নিকট তম এক বড় নাক্ষত্র জগৎ | ইহা! হইতে আমাদের নিকট আলে। 
আতিয়া পৌছিতে বিশ লক্ষ বৎসর সমর লাগে । খালি চোখে এরপ আর 
কোন APRS জগত দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বড় দূরবীণে বহু কোটি নাক্ষত্র 
জগতের অস্তিত্ব ধরা, পড়ে । আমেরিকার মাউন্ট প্যালোমারের দুইশত 
ইঞ্চি ব্যাসের পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণের দৃষ্টিসীমা দুইশত কোটি আলোক- 
বর্ষ। ইহার দৃষ্টিলীমার ভিতর প্রায় একলক্ষ কোটি নাক্ষত্র জগং রহিয়াছে | 
ইহাদের মধ্যে ছুই নিকটতম নাক্ষত্র জগতের মধ্যে দূরত্ব ৮ লক্ষ আলোক- 
বর্ষের কম নহে ।- সকল নাক্ষত্র জগতে তারার সংখ্যা সমান নহে, ধর] 
যায় এক একটি নাক্ষত্র জগতে গড়ে দশ সহস্র কোটি তারা আছে এবং একটি 
APRS জগতের দীর্ঘতম বিস্তৃতি পঞ্চাশ ষাট হাজার আলোকবর্ষ | 
নাক্ষত্র জগতের চারিদিকে ইহার আটদশগুণ বিস্তৃত তারাহীন শূন্য । 
এই যে নাক্ষত্র বিশ্ব ইহার একটি WG জগতে রহিয়াছে আমাদের 
RÉ ET নগণ্য তাহার স্থান। এই ZÁ হইতেই আলো।-তাপ-শক্তি পাওয়া 
তিক্ত পৃথিবী অগণিত জীবের জননী ও ধাত্রী_আর তাহাদের মধ্যে, 
inte একটি জীব মাত্র। সেই মানুষ তাহার বুদ্ধি দিয়া একটিকে এই 
কিরাটিকে যেমন ধারণ! করিতে পারে অপরদিকে তাহার তুলনায় wate 


পরমাণুর মধ্যে নিহিত মহাশক্তিকেও করায়ত্ করিতে পারে-_ ইহা অপেক্ষা 
বিস্ময়ের আর কিছু আছে কি? 


প্রত্যেক 


te. 


বিশ্বের বিশালতা 


বিচিত্র এই বিশ্বের আপাত সাধারণ কোন. বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে গিয়াও মানুষের সম্মুখে আরব্য উপন্যাসের গল্পের এশ্বর্যভাণ্ডার 
অপেক্ষা চমকপ্রদ ভাণ্ডার উদবাটিত হইতে দেখা যায় | পরিষ্কার নৈশ আকাশে 
নক্ষতরসমূহের ACF মাঝে মাঝে ধোয়ার মত আলোকচিহ্ন দেখা যায় 
যেন পাতলা উজ্জল একটু মেঘ, ইহাকে বলা হয় নীহারিকা। দূরবীণে 
এইরূপ বহু নীহারিকা দেখা যায়। নক্ষত্রের জটলাকেও খালি চোখে 
নীহারিকা মনে হইতে পারে কিন্তু একটি সাধারণ দূরবীণ দিয়াও ইহার 
গুথক্‌ পৃথক্‌ নক্ষত্রগুলি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বহুদিন পর্ব হইতে একটা 
ধারণা চলিয়া আমিতেছিল যে, নীহারিকা শূন্যে বিস্তৃত বায়বীয় 
(Gaseous ) মেঘ এবং উহ! নক্ষত্রের শৈশবাবস্থা বা অবস়বহীন অবস্থা | 
এই অতি সাধারণ একটু আলোক-চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচন! করিতে অগ্রসর 
হইয়া মানুষ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের বিশালতা! 
সম্বন্ধে যে তথ্য অবগত হইয়াছে তাহ! ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইতে হয়| 
এই বিশ্ব ছোট-বড় বহু কোটি নক্ষত্র-জগৎ লইয়া গঠিত ; আর এক একটি 
নক্ষব্র-জগতে রহিয়াছে আমাদের wis মত বহু কোটি s বা নক্ষত্র । 
আবার নক্ষত্রপমূহের পরস্পর দূরত্ব বুঝাইতে গিয়া স্যার জেম্স্‌ জীন্স্‌ উপমা 
দিয়াছেন_হাওড1 স্টেশন অপেক্ষা বড় একটা স্টেশনের ভিতর ছয়টি 
ধৃলিকপা যে ব্যবধানে থাকিতে পারে তুলনায় নক্ষত্রদের মধ্যে পরস্পরের 
ব্যবধান তাঁহার অপেক্ষা বেশি | এই যে বিশ্বের কথা বল] হইল, এ রকম 
আরও বিশ্ব আছে কিনা জ্োতিষীঞরস খবর জানেন না| মনীষী এডিংটন 
( Sir Arthur Eddington ) বি রণা দিয়াছেন এইরূপে__ 

দশ সহস্র কোটি ( ১০১১ ) নক্ষত্ৰ=> নক্ষত্র-জগ্থ 

দশ aza কোটি (১০১১ ) নক্ষত্র-জগৎ--১ বিশ্ব 

আমরা! দেখিব যে, ছোট-বভ নানা প্রকার নক্ষত্র-জগৎই আছে। এক 
এক একটির ব্যাস ১,৬০০ BETS ১০০,০০০ আলোক বৎসর পর্যন্ত হইতে 
পারে অর্থাৎ এক একটি নক্ষত্র-জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে আলে! 


৭৪ তারামণ্ডল 


পৌছিতে ১,৬০* হইতে ১০০.০০০ বৎসর সময় দরকার, আর আলোক এক 
সেকেও্ডে যায় ১,৮৬০০* মাইল | 

তেশিরা কাচের ভিতর দিয়া কোন qe হইতে আগত আলোকরশ্মি 
পরিচালিত করিয়া তাহার ধর্ম পর্যালোচনা। করা যায় ; ইহাকে বর্ণরশ্মি 
বিশ্লেষণ বলে । আকাশের কোন জ্যোতির্শয় পদার্থের আলো। বিশ্লেষণ 
করিয়া বৈজ্ঞানিক তাহার সম্বন্ধে নানা তথ্যই অবগত হন। হাগিন্স্‌ 
(Huggins ) কতকগুলি উজ্জলতর নীহারিকার আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিতে পান যে ইহাদের aa জলন্ত গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের অনুরূপ 1 
ইহার কিছুকাল পরে ধর! পরে যে, কতকগুলি নীহারিকা বর্ণচ্ত্র নক্ষত্রের 
বর্ণচ্ত্রের অনুরূপ | ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড রসে (Lord Rosse ) ৬ ফুট ব্যাস 
বিশিষ্ট এক দূরবীণ তৈয়ার করেন। নির্মাণের তিন মাসের ভিতর এই 
দূরবীণ দিয়া একটি নীহারিকার আকুতি দেখা গেল আশ্চর্য রকমের-_স্থন্দর 
কুগুলীচক্র পাকানো আক্লতি, যেমনটি দেখা যায় সামুদ্রিক শঙ্খ প্রভৃতিতে | 
কয়েক বৎসরের ভিতর ছোট দূরবীণে যাহাদিগকে সাধারণ নীহারিকা 
মনে হইত এমন আরও কতকগুলি কুগুলিত নীহারিক1 ধরা পড়ে । 
আরও পরে আলোকচিত্র (Photograpy ) সাহায্যে দেখা গেল, 
প্রায় সমস্ত নীহারিকারই কুগুলীর আকুতি এবং যে নীহারিকাঁর বর্ণচ্ছত্র, 
গ্যাসের মত নহে তাহাই কুণ্ডলী পাকানো | বর্তমানে নীহারিকাগুলিকে 
প্রধানতঃ ছুইভাগে ভাগ করা৷ হয়। ছায়াপথান্তর্গত (galactic) এবং 
ছায়াপথ axes (extra galactic); ছায়াপথাত্তর্গত নীহারিকা আবার 
দুই রকম--(১) উজ্জল ও sess অবয়বহীন নীহারিকা (Diffused 
৪০৬০১ (২) গ্রহারুতি নীহারিকা (Planetary Nabulz) ছায়াপথ 
aes নীহারিকাদের মধ্যে মোটামুটি শতকরা ৭৪-টি কুণ্ডলী পাকানে।, 
শতকরা ২৩-টি ভিম্বারুতি এবং অবশ ৩-টি অনির্দিষ্ট আকারের । প্রথমোক্ত 
নীহারিকাগুলিকে ছায়াপথের টে দেখা যায়, শেষোক্গুলি যেন 
ছায়াপথকে এড়াইয়। চলে | 

প্রথমে আমরা ছায়াপর্থীস্তর্গত নীহারিকা সম্বন্ধে আলোচন! করিব r 
অবয়বহীন নীহারিকাগুলি গ্যাস ও বন্তকণা, ইহাদের বিশেষ কোন আঁকার 
নাই--এক একট অনেক জায়গা জুড়িয়া আছে। 

ইহারা অতি শীতল এবং অতিমাত্রায় লঘু। ইহাদের মধ্যে বস্তকণা 


v 


০ ক জু 
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এমনই বিরল যে, সমান আয়তনের বাতাস ও ইহাদের Ww লইলে বাতাসের 
বন্তমান বা wate (density) ইহাদের বহু কোটিগুণ হইবে । কালপুরুষ 
তারামণ্ডলের (Orion) কোমরের তরবারির মধ্য-নক্ষত্রকে ঘিরিয়া একটি 
অতি বড় অবয়বহীন নীহারিকা আছে । উহ! তরবারিস্থ সকল তারা এবং 
কোমরের তারাগুলিকে ব্যাপিয়া আছে । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 
ইহার qe বাতাস অপেক্ষা বহু কোটিগুণ হাল্কা । যখন পিছনের 
নক্ষত্রালোৌককে ঢাকিয়া রাখে অথব। নিকটস্থ তপ্ত তারকার ছারা আলোকিত 
হয় তখনই মাত্র অবয়বহীন নীহারিকার অস্তিত্ব আমাদের কাছে ধরা পড়ে। 
জানা গিয়াছে, খুব উত্তপ্ত তারকাগুলির সঙ্গেই ইহারা জড়িত। পূর্বে 
বল] হইয়াছে, কতকগুলি নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র জলন্ত গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের মত | 
অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে: 
ইহাদের চেয়ে ঢের বেশি অবয়বহীন নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র নক্ষত্রালোকিত 
গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের মত। নীহারিকাস্থ নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রই পাওয়া যায়, তবে 
তাহার মাঝে মাঝে কাল দাগ। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই 
নীহারিকাগুলি নক্ষত্রালোকে আলোকিত zai আমাদের নিকট উজ্জল- 
রূপে প্রতিভাত হয়-যেমন চন্দ্র সূর্যালোক প্রতিফলিত করিয়া উজ্জল 
দেখায়_-ঠিক সেই রকম | বহু আলোচনার পর বুঝিতে পারা গিয়াছে_যে 
সকল নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র জলন্ত গ্যাসের বর্ণচ্ছত্রের মত, তাহার] যে প্ররুত 
পক্ষে জলিতেছে তাহ! নয়, ইহাদের সকলে অত্যধিক উত্তপ্ত তারাদের সহিত 
জড়িত | এই তারার নিকট হইতে অতি TA দৈর্ঘ্যের আলোকতরগ 
ofa লইয়া ইহারা নিজে ভিন্ন তরন্দের আলোক ছড়ায় । অনেক 
অবয়বহীন নীহারিকা কিন্তু চির-অন্ধকারারৃত।  ছায়াপথে দক্ষিণক্রম্‌ 
নক্ষত্রের কাছে বহুদুরব্যাপী যে খালি জায়গা আছে Ciel এই রকম অন্ধকার: 
নীহারিকা । আগে মনে করা হইল, এই রকম খালি জায়গাতে বাস্তবিকই 
কোন তাঁরা নাই। ছায়াপথের র ভিতর দিয়া ইহারা যেন বহু দীর্ঘ 
একটি স্থড়দ এই সড়কের ভিতর দিয়া আমরা পিছনের fatast 
মহাশৃন্তকে দেখি । কিন্ত পৃথিবীর দিকে এমন cite RVA থাকিবার 
কোন কারণ বুঝা যায় Al বানার্ড নামক জ্যোতিষী এই প্রকার প্রায় 
ছুই শত খালি জায়গার সন্ধান পান। আলোকচিত্রের সাহায্যে তিনি 
নিঃসন্দিগ্বরূপে প্রমাণ করেন যে ইহারা নীহারিকা । মেঘ যেমন সুর্যালোক- 
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ঢাকিয়া রাখে ইহারা সেরূপ পিছনের নক্ষত্রালোক ঢাকিয়া রাখে। তাহার 
আলোকচিত্রে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পিছনের স্ুর্যালোকে এক টুক্র! মেঘের 
কিনারা যেমন উজ্জল দেখায় সেইরকম পিছনের নক্ষত্রালৌকে এই 
শীহারিকার কিনারাগুলিও উজ্জল দেখায়। কিন্ত নীহারিকার wate 
নগ্রণা_ ইহাদের মধ্যে awe] এতই বিরল যে, ইহার প্রায় সমস্তটাই ফাকা 
জায়গা, তবে কি করিয়া এই নীহারিকারা পিছনের নক্ষত্রালোক ঢাকিয় 
রাখে? বৈজ্ঞানিক এই *সমস্তার সীমাংস। করিয়াছেন। আলোক ঢাকা 
দেওয়ার ক্ষমতা কেবল ঘনাঙ্কের উপরই নির্ভর করে না। একট] সীমা 
আছে যে পর্যন্ত বস্তকণা যত ছোট হইবে তাহার আলোক ঢাকিবার ক্ষমতা 
তত বেশি এবং বন্তকণার বাস যখন আলোক তরহ্বের দৈর্ঘ্যের সমান তখন 
এই ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশি | তারপর বন্তকণা যত ক্ষুদ্র হয়, বস্তু তত স্বচ্ছ 
হইয়া থাকে । সুতরাং বুঝা যায়, অন্ধকার শীহারিকাগুলির মধ্যে আলোক- 
তরঙ্গের দৈর্দ্যের সমান ব্যাসবিশিষ্ট বকণাই বেশি। অবয়বহীন নীহারিকা- 
গুলির দূরত্ব ee হইতে as. আলোক বহ্সর, দূরত্ব জানিয়! ইহাদের 
আয়তন জান! যায়। এক একটির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আলো 
যাইতে শত শত বৎসর গত হয়। কালপুরুষ নীহারিকার ঘনমান (volume) 
আগ্ততঃ এক লক্ষ ঘন আলোক বৎসর এইটিই ছান্নাপথান্তর্গত নীহারিকা- 
সমুহের মধ্যে বৃহত্তম এবং উজ্জলতম | বংমানে জান] গিয়াছে কালপুরুষ 
নীহারিকার অভ্যন্তরে বহু তার! গঠিত হইতেছে । বস্তুতঃ আস্তঃনাক্ষত্ৰ 
এদেশ ID নহে এখানে গ্যাস ও বস্তুকণা ছড়াইয়া আছে--কিন্ত ইহারা এত 
বিরল যে সবটুকু প্রায় Sta] | এক এক জায়গায় স্বভাবত: ইহারা জড়ীতূত 
হইতেছে। অবয়বহীন নীহারিকা! এই গ্যাপীয় মেঘ এবং ইহাদের মধ্যে 
নক্ষত্র গঠিত হইতেছে | 


গ্রহারুতি নীহারিকাগুলি মত কোন সুর্যের (অর্থাৎ নক্ষত্রের ) 


চারিদিকে ঘুডিয়া বেড়ায় না, কিং র স্যাঘ আমাদের নিকটের বস্তুও 
নহে, দরবীণ দিয়া দেখিলে awek আকারে বড় দেখায় কিন্ত তারাগুলি 
এত দুরে যে তাহাদিগকে আকারে বড় দেখায় না, কিছু বেশি উজ্জল দেখায় 
Wal গ্রহাক্কৃতি নীহারিকাগুলিকে দূরবীণে গ্রহের মত দেখায়। ইহারা 
এক একটি প্রকাণ্ড গ্যাসের খোলস। অনেকের ভিতরেই একটি গুরুভার 
নক্ষত্র আছে | কোন কোনটিতে পর পর কয়েকটি খোলসই দেখিতে পাওয়া 


গ্রহাকাতি _নীহারিক! 
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যায়। ইহাদের পৃষ্টদেশ অত্যান্ত গরম সাধারণতঃ গোলারুতি |. ইহাদের 
দূরত্ব এবং আয়তন সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। মাঝারি রকমের- 
একটি গ্রহারূতি নীহারিকার ব্যাস এক আলোক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে | 
ভান ম্যানেন (Van Maanen) যে ২১টি গ্রহাকুতি নীহারিকার আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহাদের দূরত্ব গড়ে ৪০০০ আলোক বৎসর বলিয়া তিনি মনে 
করেন। প্রায় দেডশত গ্রহাক্কৃতি নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গিগ্লাছে। 
দূরবীণের দৃষ্টিসীমার ভিতরে আর কোন অনাবিষ্কত গ্রহারুতি নীহারিকা 
আছে বলিয়া মনে হয় না. কারণ. আকুতি এবং বঁচ্ছত্র আলোচনায় ইহারা 
সহজেই ধরা পড়ে । [ দুইটি গ্রহাক্ষতি নীহারিকার চিত্র দেওয়া গেল | ] 
ছায়াপথ বহিভূত নীহারিকা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার: 
পূর্বে আমাদের নক্ষত্র-জগৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। 
সগ্রহ সুর্য, ছায়াপথান্তর্গত বহু কোটি তার! (যাহাদের প্রত্যেকেই 
এক একটি ছোটবড় সূর্য '_বহু araa, অবয়বহীন ও গ্রহারুতি 
নীহারিকা মিলিয়া বিশ্বের যে অংশ তাহাই “আমাদের নক্ষত্র-জগৎ' | স্যার 
উইলিয়ম হার্শেল “আমাদের নক্ষত্র-জগতের' গঠন ও আকুতি সম্বন্ধে এই 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, 221 দেখিতে একখানি গোলাকুতি চ্যাপটা 
বিস্কুটের মত | কেন্দ্রের কাছে নক্ষত্রের ভিড বেশি, যত দূরে যাওয়া যায় 
নক্ষত্র তত কম ৷ তিনি মনে করিয়াছিলেন ইহার com সুর্যের কাছাকাছি 
কোন জায়গায় | অধুনা বছ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে__ছায়াপথে ধঙ্গরাশির- 
নিকটে যেখানে নক্ষত্রের ভিড সর্বাপেক্ষা বেশি, সেখানেই আমাদের নক্ষত্র- 
জগতের কেন্দ্র অবস্থিত । w£ হইতেুইহার দূরত্ব প্রায় ৩০,০০০ আলোক 
বৎসর যেমন, আমর! সৌরজগতের ভিতর আছি বলিয়া সৌরজগংকে 
সমগ্রভাবে দেখিতে পাই না, সেই রকম এই নক্ষত্র-জগতের ভিতর থাকিয়া 
ইহাকে সমগ্রভাবে দেখা সম্ভব নহে | প্রথম যখন গ্যালিলিও দূরবীণ 
সাহায্যে দেখিলেন মে বৃহস্পতির চারি্লিকে অন্য চারিটি অপেক্ষাকৃত ছোট 
জড়পিণ্ড (উপগ্রহ ) wan বেড়ায় তখন জমগ্রভাবে বুঝ! সহজ হুইল | 
হার্শেল দূরবীণ যোগে কতকগুলি নীহারিকার গোল বিস্কুটের মত আরুতি 
প্রতাক্ষ করিলেন। তিনি বলিলেন, নীহারিকাগুলি আমাদের নক্ষত্র- 
জগতের বাহিরে বহু দূরের এক একটি নক্ষত্র-জগত হইবে এবং ভবিষ্যতে বড় 
দুরবীণে উহাদের মধ্যে পৃথক্‌ নক্ষত্র দেখ! সম্ভব হইতে পারে। যেমন নাকি 
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“যে ছায়াপথকে খালি চোখে ঝাপ! একটা ক্ষীণোজ্জল বলয়ের মত দেখায়, 

“গ্যালিলিও প্রথম তাহার মধ্যে দূরবীণে পৃথক্‌ নক্ষত্রসকল দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। সত্যই আজ এই নীহারিকাগুলির কোন কোনটিতে বড় দূরবীণে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ নক্ষত্র ধর পড়িয়াছে এবং হার্শেলের ঘোষণার বহু বৎসর পরে 

"গত ৩০-৩৫ বৎসরের ভিতর তাহার মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, 
ছায়াপথ aes নীহারিকাগুলি প্রতোকেই এক একটি নক্ষত্র-জগৎ। 

১৮৪৫ খীষ্টাব্দে যেদিন প্রথম নীহারিকার কুণ্ডলীর আরুতি রসের 
(Lord Rosse ) বড় দূরবীণে ধরা পড়ে, সেদিনটি জ্যোতিঃশাস্ত্ের ইতিহাসে 
“MAT | ইহার পর স্বভাবতঃই এই প্রকার নীহারিকার সন্ধান চলিতে 
থাকে: ফলে আজ দূরবীণ ও আলোকচিত্র সহায়ে বহু লক্ষ কুগুলিত 
নীহারিকার সন্ধান মিলিয়াছে। ছায়াপথে এরকম নীহারিকা দেখ! যায় 
না। ইহাদের আলো সাধারণতঃ সাদা (ছায়াপথাস্তর্গত নীহারিকার 
আলো প্রায়ই সবুজ )। আমর! দেখিয়াছি, ইহাদের afa নক্ষত্রের 
-বচ্ছত্রের agat তারপর একদিন জ্যোতিবিদ্‌ ইহাদের দূরত্ব নির্ণয়ের 
উপায় অবগত হইলেন । দেখা গেল, অচিস্তিতপূর্ব দূরত্বে ইহারা রহিয়াছে। 
wreta উত্তরভান্রপদ wera যে কুণ্ডলিত নীহারিকা আছে উহা 
আমাদের নিকটতম । ইহার দূরত্ব fatis হইয়াছিল ১০ লক্ষ আলোক 
WAT) খালি চোখে ইহাকে পাতল! একটু উজ্জল মেঘের মত দেখায় | 
"ইহ ছাড়া আর কোন কুগুলিত নীহারিকাই খালি চোখের etter নয়। 
মাউণ্ট উইল্সন্‌ বীক্ষণাগারের শত ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট দূরবীণে উত্তরভাদ্রপদ 
নীহারিকা এবং আরও কয়েকটি কুগুলিত নীহারিকায় বহু উজ্জল নক্ষত্রের 
অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছে। অবয়হীন নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুরপ্তর অস্তিত্বও 
প্রকাশ পায়। এই সমস্ত কারণে সহজেই বুঝা যায়, কুগুলিত নীহারিকা] 
WR আমাদের নক্ষত্র-জগতের বাহিরে অতি দূরে পৃথক পৃথক্‌ নক্ষত্র-জগৎ। 
আমাদের নক্ষত্র-জগথকেও অন্য aaa. হইতে একটি কুগুলিত 
নীহারিকার মত দেখাইবে বলিয়। পণ্ডিতের! অনুমান করেন | 

ছায়াপথ বহি ত নীহারিকার দুরত্ব নির্ণয় করা হয় এক অদ্ভুত উপায়ে | 
প্রতি তাহার আপন মহিমায় নিজেই যেন জ্যোতিবিদকে এই দূরত্বের 
শন্ধান দেয়। এক রকমের তার! আছে যাহাদের আলো নির্দিষ্ট কাল পরে 
“রে বাড়ে এবং কমে, ইহাদের নাম সিফাইড তারা ( Cepheid 


Spiral Nebula in Andromeda 
( Messier 31 ) 
(One elliptical companion above—another below to the left. ) 


PLATE 111 


বিশ্বের বিশালতা! as 


Variables )1 কি কারণে বলা যায় না ঈহাদের পৃষ্টদেশ পর্যায়ক্রমে 
ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। হৃতরাং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রতীয়মান উজ্জলতারও বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয় । যাহা হউক, কোন নীহারিকা 
অর্থাৎ নক্ত্র-জগতে যদি এরকম নক্ষত্রের সন্ধান মিলে, তবে তাহার দুরত্ব 
নির্ণয় করিতে পারা যায়। দেখা গিয়াছে, এই নক্ষত্রদের পর্যায়কাল ও 
বাস্তব উজ্জলতার মধ্যে একট! সম্পর্ক রহিয়াছে । সমান দূরত্বে সমান 
.পর্যায়কাল-বিশিষ্ট নক্ষত্রের উজ্জলতা সমান এবং যে সিফাইড তারার পর্যায়- 
কাল বেশি তাহার উজ্জলতা। বেশি । আবার কোন উজ্জল পদার্থকে দূরে 
নিলে উজ্জলতা। কম দেখায় এবং উজ্জলতা৷ দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অন্গপাতে | 
দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে sel এক চতুর্থাংশ, দূরত্ব তিনগুণ হইলে Geers] 
এক নবমাংশ, এইরূপ । আমাদের নক্ষত্র-জগতেও সিফাইড তারা আছে। 
আবার আমাদের নক্ষত্র-জগতের কোন জ্যোতিক্ষের দূরত্ব জানিবার অন্যান্য 
আমাদের নক্ষত্র-জগতের কতকগুলি সিফাইড 
অন্য যে কোন সিফাইডের উজ্জলত! ও পর্যায়- 
কাল জানিয় সমাছপাতের Sw যাহে তাহার দুর নিযে করা | 
এই নক্ষত্র কোন নীহারিকায় অবস্থিত হইলে সঙ্গে সদ তাহারও দূরত্ব জান! 
হইল । কিন্তু অগ্লসংখ্যক নীহারিকাতেই 
অধিকতর দুরের নীহারিকার দূরত্ব জানিবার জন্য নীহারিকাস্থ অত্যুজ্জল 
তারকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। sC তারকার প্ররুত উজ্জলতা 
সর্বত্রই সমান ধরিতে পারা যায়। পূর্বোক্ত উপায়ে জানা কোন নীহারিকার 
sweat তারকার প্রতীয়মান উজ্জলতার সহিত WF TEE a. 
তারকার প্রতীয়মান উজ্জলতা তুলনা করিয়া ইহার দূরত্ব নিণীত হয়। 
কিন্ত এমন Tas ত’ নীহারিকাসকল আছে যাহাঁদের মধ্যে AQIS 
তারকাও দেখা সম্ভব নয়। কতকগুলি নীহারিকা লইয়া এক একটি 
নীহারিকা-পর্লী আছে। শেপলি (Shapley ) ইহার নাম দিয়াছেন 
হপারগ্যালাক্সি ( Supergalaxy ) | আলোকচিত্র সাহায্যে এক একটি 
সীহারিকা-পলীর উজ্জনতা নির্ণর করা! হয় এবং উহাতে EA 
আছে তাহা গণনা করিয়া প্রত্যেকের গড় উচ্জলতার সহিত তুলনা করিয়া 
গীতি wee জানী agi S Ee 
ছায়াপথ aes নীহারিকার দুরত্ব fafa বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন | 


উপায়ও আছে। সুতরাং 
তারার দূরত্ব জান|। এখন 


be তারামগ্ডল 


তিনি মহাশূন্যে দশ কোটি আলোকবৎসর দূরে পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। è 


৯৪৮ Ata আমেরিকার মাউন্ট প্যালোমারে ২:০ ইঞ্চি ব্যাসের 
পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণ স্থাপিত হয়। কয়েক বংসরের মধ্যেই নক্ষত্র- 
জগতের দূরত্ব নির্ণয়ে এক নূতন আবিষ্কার হয়। দেখা গেল আগের দূরত্ব 
নির্ণয়ের মাপকাঠিতে একট! ভূল ছিল। বলা হইয়াছে সিফাইভ তারার 
সাহায্যেই প্রধানত: নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। কিন্ত সিফাইড 
তারা ছুই শ্রেণীর--(১) ww পর্ধায়কাল-বিশিষ্ট ( পর্ধায়কাল ৬ হইতে 
১৮ ঘণ্টা )। (২) দীর্ঘ পর্যায়কাল-বিশিষ্ট । দীর্ঘ পর্যায়কালের fies 
তারা স্বল্প পর্যায়কালের তারার s গুণ উজ্জল | দূরত্ব নিণীত হইয়াছিল 
স্বল্প পর্ধায়কালের সিফাইভ. তারাদের ARs মাপকাঠি: ধরিয়া, 
নীহারিকাতে পর্যবেক্ষণ কর! হইয়াছিল দীর্ঘ পর্ধায়কালের সিফাইড তারা | 
কিন্তু wa পর্যায়কালের একটি তার! e তাহার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত দীর্ঘ 
পর্যায়কালের একটি তারা সমান উজ্জল দেখাইবে। ROT বুঝ! গেল 
নীহারিকার প্ররুত দূরত্ব পূর্ব নির্ণীত দূরত্বের fre | তাহা হইলে উত্তর- 
Sam নীহারিকার ees দূরত্ব বিশ লক্ষ আলোক বৎসর | এইরূপ 
আমাদের নকষত্র-জগতেরই দূরত্ব পূর্ব-নির্ণাত দূরত্বের দ্বিগুণ | 

পূর্বে faite হইয়াছিল কন্যা! রাশির কুগুলিত নীহারিকাঁর দূরত্ব ve 
লক্ষ আলোক বখ্সর--পেগাসাস্‌ মণ্ডলে একটির দূরত্ব ২ কোটি ৩০ লক্ষ 
আলোক aa, Iaf মণ্ডলে একটির দূরত্ব ৮২ কোটি আলোক বৎসর, : 
মিথুন রাশিতে এইরূপ একটি নীহারিকার দূরত্ব ১৩২ কোটি আলোক বৎসর | 
ইহাদের সকলেরই mea fke ধরিতে হইবে। পূর্বের মাপকাঠি অনুসারে 
মাউণ্ট উইলসনে অবস্থিত শত ইঞ্চি ব্যাসের TRAT ৫০ কোটি আলোক 
বৎসর এবং ছুই শত ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীণের TRAN ১০০ কোটি আলোক 
ৰৎ্সর | মাপকাঠির ভুল আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুঝা গেল ইহাদের দৃষ্টিসীম। 


যথাক্রমে ১০ কোটি এবং ২০ কোটি আলোক বৎসর | ইতিমধ্যেই বৃহত্তম 
দূরবীণে ১৩৬ কোটি আলোক বৎসর দূরে নীহারিকা 


আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
পূর্বে বল! হইয়াছে কুগুলিত নীহারিক1 ব্যতীত আরও ছুই রকমের 


অর্থাৎ নক্ষত্র-জগৎ 


The Globular Cluster M 13 in Hercules 


Spiral system in Ursa Major Spiral system in Canes Venatici 
( Messier 81 ) ( Messier 51 ) 


PLATE IV 


—— 
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বিশ্বের বিশালতা ৮১ 


ছায়াপথ বহিভূতি নীহারিকা আছে । তন্মধ্যে ডিম্বারৃতি বা গোলাকুতি- 
গুলির মধ্যে গঠিত নক্ষত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই । ইহাদের 
কেন্দ্রের দিকে উজ্জ্বলতা বেশি; চারিদিকের প্রান্তভাগ s নয়। 
কুগুলিত নীহারিকাগুলিতে কেন্দ্রপিগ্ডের দুই বিপরীত দিক হইতে ছুই বাহু 
কুগুলীর আকারে বাহির zeal গিয়াছে ; সবগুলিরই বাহিরের দিকে গঠিত 
নক্ষত্রের চিহ্ন স্পষ্ট। কাহারও কাহারও মতে fots নীহারিকাই 
কুগুলিত নীহারিকাতে পরিণত হয়। 

উত্তরভান্্রপদ নীহারিকার প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহার ডিম্বাকৃতি 
হইতে কুণ্ডলী we পরিণতি লাভ করে নাই। ইহার বাহিরের দিকে 
গঠিত নক্ষত্রের সন্ধান মিলে কিন্ত কেন্দ্রের দিকে এরকম কিছু মিলে T l 
একটি কথা৷ স্মরণ রাখ! উচিত, আমরা আজ উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার 
যে চেহারা দেখি Ga তাহার বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বের চেহারা । এই 
নীহারিকা হইতে বিশ লক্ষ বংসর আগে যে আলো! বাহির হইয়াছে তাহাই 
আজ আমাদের চোখে (এবং ক্যামেরা ফলকে ) Wea অনুভূতি 
জাগাইতেছে | নক্ষত্র-জগতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ইহা এমন কিছু 
দীর্ঘ সময় নহে । তবু ইতিমধ্যে কোনদিন যদি কোন কারণে উত্তরভান্রপদ 
নীহারিকা ধ্বংসও হইয়া গিয়1 থাকে, সে বার্তা আমাদের কাছে পৌছিবে 
তাহার ধ্বংসের বিশ লক্ষ বৎসর পরে। যে কুগুলিত নীহারিকা স্থপরিণত 
তাহার কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান মিলে । আমাদের “নক্ষত্র-জগতের* 
নক্ষত্রগুলিও কুগ্ডলীর আকারেই সজ্জিত এবং ইহা একটি সুপরিণত কুগুলিত 
নীহারিকা । অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকা কুণ্ডলিত নীহারিকার পরিণতি 
afani অঙ্মান করা হয়। বল বাছল্য ইহার কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান 
পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে, কুগুলিত নীহারিকাগুলি নিজ নিজ 
অক্ষরেখাঁর উপর আবর্তন করে-_ইহাদের নক্ষত্রসমূহের গতিতে চক্রাকারে 
ঘূর্ণনের একটা মিল আছে। কিন্ত অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকাদের মধ্যে 
এরকম কিছু দেখ! যায় না। তিন রকমের ছায়াপথ বহিভূতি নীহারিকার 
মধ্যে ডিম্বারৃতিগুলি সর্বাপেক্ষা ছোট, কুগুলিতগুলি সর্বাপেক্ষা বড়। 
অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকাগুলির আয়তন এই উভয়ের মাঁঝামাঁঝি | 
“আমাদের নক্ষত্র-জগতের* আলোচন! প্রসঙ্জে দেখিয়াছি, ইহার কেন্দ্রের 
নিকটে নক্ষত্র-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি ( প্রত্যেক স্থপরিণত কুণ্ডলিত 


৬ 


৮২ তারামণ্ডল 


নীহারিকা বা নক্ষত্র-জগতেই যে এইরূপ, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। 
এই অত্যধিক নক্ষত্র সমাবেশকেই আমরা নীহারিকার উজ্জলতম F- 
FASTA দোখ | 

অধুন। দেখা গিয়াছে ছায়াপথ aes নীহারিকাগুলিকে আয়তন 
হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় ১__সাধারণ এবং অতিকায় | সাধারণ 
নীহারিকাশুলির আয়তন মোটামুটি এইরূপ--ডিম্বাকুৃতি নীহারিকার ব্যাস 
৩০০০ আলোক qaa, অনিষ্ট আকারের নীহ।রিকার ব্যাস ১২,০০৭ 
আলোক বৎসর এবং কুগুলিত নীহারিকার ব্যাস ২০,০০০ আলোক বৎসর | 
অতিকায় কুণ্ডলিত নীহারকার ব্যাস ৩০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ আলোক 
বৎসর হইয়া থাকে, ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম-_পৃথিবীর বৃহৎ লোক- 
সংখ্যার তুলনায় কয়েকজন আতজাতের মত। আমাদের নক্ষত্ৰ-জগৎ এবং 
উত্তরভান্্রপদ নীহারিকা এই অতিকায় শ্রেণীভুক্ত । সাধারণ এবং অতিকায় 
উভয়ের মধ্যেই বহু কোটি নক্ষত্র এবং নক্ষত্র গঠনোপযোগী বস্তু আছে | এখন 
সহজেই বুঝ! যায়, এতদিন ইহাদের নীহারিকা বলিয়! কত afco করা 
হুইয়াছে। আজ ইহাদের স্বরূপ অবগত BAe এতদিনের ডাকনাম 
পরিবতন করা চলে AAR দাললপত্রে এই নামই চলিয়া আসিয়াছে | 

উল্লেখ কর! হ্হয়াছে, কুগুলিত নীহারিকাগুলি নিজ নিজ অক্ষরেখার, 
উপর আবতন করে। আমাদের নক্ষত্রজগতের এক আবর্তন শেষ করিতে 
প্রায় ২২ কোটি বৎসর লাগে। তবু এই আব্তনের ফলে বাহিরের দিকের 
নক্ষত্রগুলি সেকেণ্ডে প্রায় ২২. মাইল বেগে beg, উত্তরভান্রপদ 
নীহারিকার আবতনকাল প্রায় দুই কোটি বৎসর | একটি নক্ষত্র-জগতের 
কোন নক্ষত্রের গতিবেগ এবং কেশ হইতে দূরত্ব জানিয় Gata ভর নিরূপণ 
কর! যায়। আমাদের নক্ষত্র-জগতের ভর সূর্যের একাদশ TET কোটি 
(১১৮১১) গুণ । ARS সুর্য অপেক্ষা গুরুভার নক্ষত্র আছে, সাধারণত 


নক্ষত্রের ভর RY অপেক্ষ। কম। এই হিসাবে আমাদের নক্ষত্র-জগতে 
পঞ্চদশ ARE কোটি ( ১৫% ১০১০ ) নক্ষত্র আছে। 


ছায়াপথকে.ঘিরিয়।.শতাধিক'ঃগোলকাক্তি তারাপুঞ্ধ আছ । gatal 
প্রত্যেকেছায়াপথের॥ কেন্দ্র হইতে উহার দীর্ঘতম ব্যাসার্ধসমান দুরে এবং 
প্রত্যেক VMAS ঘন সানাবষ্ট প্রায় এক লক্ষ বা ততোধিক প্রাচীন stal 
আছে। গোলকারুতি তারাপুঞ্তের সীমানা ছাড়াইয়া আর ও এই পরিমাণ 


বিশ্বের বিশালতা ৮৩ 


দূরত্ব পর্যন্ত অনেক তারার একটা ছটা আছে। ইহাদের প্রান্ত সীমায় 
কতকগুলি তারাদল বৃহৎ তারাপুগ্ত আছে। প্রত্যেক দলে গোলকাকৃতি 
তারাপুঞ্তের শতগুণ তারা RINA acta চারিদিকে যেমন গ্রহের ঘুরে 
ইহারা সেইরূপ আমাদের নক্ষত্রজগতের চারিদিকে ঘুরে। আমাদের 
TRESS এখানেই শেষ হইল | তারপর চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত মহাশৃন্য | 
আমাদের TEARS যতট! দেশ ( space) জুড়িয়া আছে তাহার প্রায় 
দশ গুণ দূরে আবার নক্ষত্রজগৎ মিলিবে । 

এখন আমরা যে নীহারিকা-পল্লীতে আছি তাহার একটু পরিচয় 
দিতেছি। এই নীহারিকা-পলীতে আমাদের নক্ষত্র-জগৎ সহ অন্ততঃ 
একুশটি নীহারিকা আছে। ইহাদের মধ্যে ৩টি কুণ্ডলী পাকানে। 
৪টি অনির্দিষ্ট আকারের এবং অবশিষ্ট ডিম্বাকৃতি। এই ance ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে যদিও সমগ্র বিশ্বে অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকা অতি 
বিরল, তবুও আমাদের পলীতেই *৪টি রহিয়াছে । ১) forfes 
নীহারিকাদের দুইটি "উত্তরভাব্রপদ নীহারিকার প্রতিবেশী; ইহাদের 
কোনটিতেই নক্ষত্রের সন্ধান মিলে নাই | স্থৃতরাং agra কোন তারকা! 
এখানে নাই, অথবা থাকিলেও বস্তকণার মেঘের আড়ালে ঢাকা আছে। 
afea পর্যালোচনায় ইহাদের মধ্যে কোন বায়বীয় ( gaseous ) 
নীহারিকারও সন্ধান মিলে না, (2) কুগুলিত oha মধ্যে উত্তরভাব্রপদ 
নীহারিকা অপরিণত ; ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে | 
ইহাতে নানা রকমের উজ্জল নক্ষত্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান মিলিয়াছে কিন্ত 
কোন বায়বীয় নীহারিকার অস্তিত্ব এ পর্যন্ত ধরা পড়ে নাই। দ্বিতীয় 
কুণ্ডিলত নীহারিকাটি M 33 ( টাইএদুলম্‌ মণ্ডলে ) পরিণত: ইহার 
কেন্দ্রভাগে নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা অর্বপ্রকারে “আমাদের 
নক্ষত্র জগতের’ মত, তবে এত বড় নহে | “আমাদের নক্ষত্র-জগতে' যত 
রকম উজ্জল তারকা আছে, ইহাতে সেই সকল প্রকার তারারই সন্ধান 
পাওয়া fiatte | বর্ণচ্ছত্র পর্যালোচনায় বায়বীয় নীহারিকার অস্তিত্বও ধর! 
পড়ে | “আমাদের নক্ষব্র-জগৎ* যে একটি কুণ্ডলিত নীহারিকা তাহা বুঝিতে 
হয় পরোক্ষভাবে । যেহেতু ইহার গঠন পর্যালোচনা! করিয়া বুঝা যায়, ইহা 
চ্যাপ্টা আকারের, সেই হেতু ইহা ভিম্বারুতির নয় । আবার ইহার সুনির্দিষ্ট 
চক্তাকারে ঘূর্ণন দেখিয়া বুঝা যায় ইহা অনির্দিষ্ট আকারেরও নয়। 


৮৪ তারামণ্ডল 


(৩) আমাদের নক্ষত্র-জগৎ হইতে দূরে ( এ দূরত্ব উত্তরভাব্রপজ নীহারিকার 
দূরত্ব অপেক্ষা কম ) দক্ষিণ আকাশ মেরু প্রদেশে দুই খণ্ড নক্ষত্র-মেঘ আছে-_ 
যেন ছায়াপথেরই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ । ইহাদ্দিগকে বলা হয় ম্যাগিলন মেঘ । 
অধুনা বুঝিতে পার] গিয়াছে, ইহার! দুইটি অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকা 
ইহাদের নক্ষত্রগুলির গতিবিধির মধ্যে মিলিতভাবে আবর্তনের কোন চিহ্ন 
প্রকাশ পায় না। ইহারা আমাদের নিকটতম নক্ষত্র-জগৎ বলিয়া ইহাদের 
সম্বন্ধে অনেক খবরই জান! সম্ভব হইয়াছে | এই ছুইটিতে ৩-০০ এর অধিক 
PRE তার! এবং আরও নানা প্রকার উজ্জল তারকা, নক্ষত্রপুঞ্ এবং 
বায়বীয় নীহারিকা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বড় মেঘটিতে 
এস্‌ দোরাদাস (S. Doradus) নামে একটি তার! আছে ; বিশ্বে ইহা! 
অপেক্ষা উজ্জলতর কোন তারার অস্তিত্ব এ-পর্যস্ত জানা যায় নাই; ইহা! 
সূর্যের দশলক্ষ গুণ উদ্জল | অপর দুইটি অনির্দিষ্ট আকারের নীহারিকার দূরত্ব 
আযাণ্ডোমিডা নীহারিকার দূরত্বের প্রায় সমান। ইহারা আয়তনে ছোট | 

কুণ্ডলিতি নীহারিকা আমাদিগকে বিশ্বের বিশালতার সন্ধান দিয়াছে । 
এতদ্যতীত ইহা নক্ষত্রের উৎপত্তি তত্বেরও একটি আভাস দেয়। অনুমান 
কর] যায়, VPA আদিতে বস্তকণা সব নিঃসম্পর্কতাবে বিশ্বময় ছড়াইয়] ছিল | 
ইতস্ততঃ চলা-ফেরার ফলে কোথাও কোথাও কতকগুলি এক জায়গায় 
মিলিত হয়। ক্রমশ: আরও বস্তকণা সব আকৃষ্ট হইয়। স্থানে স্থানে প্ৰকাণ্ড 
গোলকারুতি জড়পিও সমূহের সৃষ্টি হয়, এক একট] জড়পিণ্ডের বন্তকণা এক 
একটা নক্ষত্র-জগৎ গঠনের উপযোগী । এই qs জড়পিগুগুলি সঙ্কুচিত 
হইবার কালে ইহাদের মধ্যে আবর্তে s হয়। অন্য জড়পিগ নিকট 
দিয়া যাইবার সময় ছুই বিপরীত fice জোয়ারের মত স্ফীত অবস্থা হয় । 
জড়পিণ্ডের সান্ধ্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্কীতি বাড়িয়া বতু লাকারে পরিণত 
হয়। তারপর দ্বিতীয় জড়পিণ্ড দূরে চলিয়। গেলে ছুই gatas qfare 
URE বস্তকণ| জমাট হইয়। নক্ষত্র সকল স্থষ্টি P চলে । সকল জড়- 
fetter এই পরিণতি না হওয়াই সম্ভব। তাই আমরা festefe বা 
গোলারুতি নীহারিকা দেখিতে পাই | 

them পর্যালোচনায় আর একটি খবর অবগত হওয়া যায় যে, ছায়াপথ 
বহিভূতি নীহারিকাগুলির একটি বিশেষত্ব__ইহারা আমাদের নিকট হইতে 
দুরে afini পড়িতেছে, আপেক্ষিকবাদ (Theory of Relativity) মতে 


বিশ্বের বিশালতা ve 


নক্ষব্র-জগত্গুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে | অন্য যেকোন 
নীহারিকা বা নক্ষত্র-্গগৎ হইতে দেখাইবে__“আমাদের নক্ষত্র-জগৎ” উহার 
নিকট হইতে সরিয়া পড়িতেছে। বিশ্ব স্ফীত হইতেছে বলিয়াই নক্ষত্র- 
জগখগুলির মধ্যে পরস্পর দূরত্ব বাড়িতেছে। ছবি বা চিহ্ন আকা রহিয়াছে 
এমন একটি খেলনার বেলুনকে ফুলাইলে ছবি বা চিহগুলির মধ্যে পরম্পর 
দূরত্ব বাড়িয়া যায়। বেলুনের পৃষ্ঠদেশ দুই আক়তনের-_ইহা। স্ফীত হইতেছে 
দৈৰ্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-বিশিষ্ট তিন আয়তনের দেশে (space) এবং যেখানে নক্ষত্র-, 
জগৎসমূহ রহিয়াছে _ইহা Wie হইতেছে চার আয়তনের দেশ-কালে 
( Four Dimensional Space-time) ! বিশ্ব গোলকের ব্যাসার্ধ হইতেছে 
কাল, কালের পরিবর্তন হইতেছে আর বিশ্ব স্কীত হইতেছে । ধারণা করা 
শক্ত হইলেও গণিত শাস্ত্র ইহার সত্যতা প্রমাণ করে | 

দূরবীণের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা RPI দূর হইতে দূরকে 
দেখিতে পাইতেছি | এখন এই প্রশ্ন মনে জাগে_এই যে নক্ষত্র-জগ্খ 
সমন্বিত বিশ্ব, ইহ! কি সসীম না অসীম, সাস্ত না অনস্ত? আর নক্ষত্র- 
জগহগুলির পরস্পর দূরত্ব যে বাড়িয়! চলিয়াছে ইহারই বা পরিণতি কোথায় ? 
ভূ-পৃষ্ঠের উপর কেহ যদি একদিকে চলিতে থাকে, তাহার চলার পথ কোন, 
সীমায় গিয়া আটকাইয়া পড়ে না সত্য, কিন্তু এ-যাত্রা তাহাকে অমস্তের' 
দিকে লইয়া যাইবে না একদিন সে আবার যাত্র। স্থানেই ফিরিয়া আসিবে | 
আমরা বলিতে পারি ভূ-পৃষ্ঠ অসীম কিন্তু তাই বলিয়া AAT নয়; 221 তিন 
আয়তন-বিশিষ্ট পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং ইহার পরিমাণ ( ক্ষেত্রফল ) 
নির্দিষ্ট । আমাদের যে পূর্বপুরুষ পৃথিবীপৃষ্ঠকে সমতল মনে করিতেন, যিনি 
পৃথিবীর গোলত্ব ধারণা করিতে অক্ষম ছিলেন, তার কাছে ইহা খুবই আশ্চৰ্য 
ঠেকিত সন্দেহ নাই | আপেক্ষিকবাদ মতে এই বিশ্ব অসীম কিন্ত অনস্ত 
নহে অর্থাৎ নক্ষত্র-অগত্গুলি যেই দেশে ( space ) আছে তাহার পরিমাণের 
(নফল ) একটা অন্ত আছে। ইহা চার আয়তন-বিশিষ্ট আমাদের দেশ- 
কালকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং স্ফীত হইতেছে অর্থাৎ ইহার ঘনমান বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ইন্দিয়গ্রাহ না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশ্বপ্রকতির স্বরূপ যদি 
ইহাই হয় তবে মানুষের ইন্দরিয়গ্রাহ নহে afani ত ইহাকে অস্বীকার কর! 
যায় all Sraa উপর নির্ভর করিয়া I চিরকালই ঠকিয়। 
আল্িয়াছে। পৃথিবীর গোলত্ব, ইহার সুর্য পরিক্রমী এবং আপন মেরুদণ্ডের 


৮৬ তারামণ্ডল 


উপর আবর্তন একদিন মানুষের ইন্দরিয়গ্রাহ ছিল a, এমন কি qfactize 
ছিল না। পৃথিবীর চারিদিকে z£, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিকষদের ঘুরপাক 
খাওয়াকেই আমাদের পূর্বপুরুষের! সত্য মনে করিয়া আসিয়াছিলেন__আজ 
আমর! জানি এত বড় অসত্য আর নাই । সেইরূপ আজ যে সত্য উপলব্ধি 
করা আমাদের পক্ষে কঠিন, আমাদের পরবর্তীর1 যখন অধিকতর জ্ঞান-সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠিবে তখন তাহাদের পক্ষে উহ! হয়ত সহজ হইবে । আর বিশ্ব যে 
WIS হইতেছে, এই Wife একটা সীমায় পৌছানর পর ইহা আবার সঙ্কুচিত 
হইবে অথবা কালের কোলে কাটিয়া পড়িবে খেলার বেলুনেরই মত, এ প্রশ্নের 
উত্তর মানুষ কোনদিন পাইবে কিন! বলা যায় AH | 

বিশালতাকে ক্ষুদ্রতায় সঙ্কুচিত করিলে কি রকম দেখাইবে তাহার একটি 
চিত্র উপস্থাপিত করিব। ধরা ae, কোন dantas বিশ্বকে সঙ্কুচিত 
করিয়া এমন অবস্থায় আনিয়াছে যে আমাদের নক্ষত্র-জগতের ব্যাস একশত 
মিটার (ose গজ )। তখন আমাদের ee ঠিক অধুপ্রমাণ হইয়া পড়িবে 
মনে রাখিতে হইবে mcq আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ১৩২ লক্ষ 
গুণ। আমাদের নক্ষত্র জগতের দশ সহস্র কোটি তারার অধিকাংশই এখন 
এক একটি অগু। s হইতে তাহার নিকটতম তারার দূরত্ব অর্ধ সেন্টিমিটার 
মাত্র । এই সঙ্কুচিত বিশ্বে ace thre নীহারিকার দূরত্ব আমাদের নক্ষত্র 
জগৎ হইতে ass. মিটার; আর বর্তমান বৃহত্তম দূরবীণের দৃষ্টিসীম। 
২*** কিলোমিটার ( ১২২ শত মাইল )| এই দেশে আলো সহস্র বর্ষে 
এক মিটার পথ অতিক্রম করিবে | 

মাধ ছিল আত্মকেন্দিক ! সে মনে করিত - তাহাকে এবং পৃথিবীকে 
RRT 74, ba, গ্রহ, তারা ঘুরিতেছে তাহাকে তাপ, আলো দিবার 
প্রয়োজনে । তারপর সে জানিল পৃথিবী ও বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, 
ইউরেনাস, নেপচুন, ACO] সকল গ্রহই এক সুর্য পিতার সন্তান এবং সর্ষের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহার পর ates অবগত হইল, তারাদের গ্রতোকেই 
দুরের এক একটি RÉ এবং s£ তারাদেরই এক ভ্রাতা! ata, কিন্ত সে মনে 
করিয়াছিল এই তারার জগতে s রহিয়াছে কেন্দ্রে। মানুষের এই 
অহমিকাণ চূর্ণ হইয়াছে যখন সে জানিতে পারিল সুর্য নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্র 
হইতে বহুদূরে । পরিশেষে আজ মান্ষ অবগত হইয়াছে--বিশ্ব আমাদের 
নক্ষত্র জগতের মত বহু কোটি নক্ষত্র-জগৎ লইয়া গঠিত ; আয়তনের দিক 


— 


বিশ্বের বিশালতা ৮৭ 


দিয়া, বয়সের দিক দিয়া ছোট খড় হইলেও ইহাদের সকলের সমান 
অধিকার | 

মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব | 

ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভদ্ধুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সমরটুকুতে 
সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুয়াত্র স্থানে তার অবস্থান. অথচ 
অপীমের কাছ al বিশ্ব-বন্ধাণ্ডের ছুপরিমের বৃহৎ ও দুরধিগম্য way 
হিসাব সে রাখছে-_এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই)... 
একথা মান্গষ প্রমাণ করেছে যে SAI বাহিরের আয়তনে নয় পরিমাণে নয়, 
আন্তরিক পরিপূর্ণতায় 1” 


_বিশ্বপরিচয়-__-রবীন্দরনাথ ঠাকুর 1 


পরিশিষ্ট 


প্রযানেটারিয়াম | অধুনা প্র্যানেটারিয়াম qw সাহায্যে আকাশের 
পরিচয় দিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । নাগরিক জীবনে নির্মল উদার 
উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া তারামগুল পর্যবেক্ষণ করিবার স্থযোগ কম পাওয়া! 
যায়। প্র্যানেটারিয়ামের অর্থ গোলকারুতি ছাদ খ-গোলকের মত দেখায় | 
ইহাতে তারামগ্লসমূহ দেখান হয়। ইহা তারামণ্ডলের অবস্থান বুঝিবার 
সাহায্য করে। মনে হয় যেন তারায় ভরা আকাশের নীচে বসিয়া তারা- 
সমূহ দেখিতেছি। আকাশের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই ন! তাহাও 
আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়। পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে 
আকাশ কি রকম দেখায় তাহ! সেখানে না গিয়া গ্র্যানেটারিয়ামে বসিয়া 
বসিয়া দেখিতে পারা যায়। অধিকন্ত তারাদের মধ্যে সুর্য, চন্দ্ৰ ও গ্রহদের 
গতি দেখান যাইতে পারে । আকাশের যে পরিবর্তন সারারাত ধরিয়া দেখি 
তাহা কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে দেখা! সম্ভব | বড় বড় প্রানেটারিয়ামে 
যে অর্ধবৃত্তাকার ছাদ, কৃত্রিম আকাশ দেখায় তাহার ব্যাস ৬৭ হইতে ৮০ 
ফুট। কলিকাতাস্থ বিড়লা প্র্যানেটারিয়াম প্রাচ্যদেশ সমূহে একটি বৃহত্তম 
প্র্যানেটারিয়াম _ইহার ছাদের ব্যাস ৭৫'৫ ফুট। 


